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শ্ীন্মিয়নিমাই-চতি 


পঞ্চম খণ্ড 
প্রথম অধ্যায় 


বিজয়া দশমী দিবসে প্র প্রায় শতাধিক নীলাচলবাসী ভক্তের সহিত 
শ্রগৌডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য জননী ও জাহ্বী দর্শন কবিয়া 
শীধৃন্দাবনে গমন কবিবেন । জননীকে দর্শন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত 
ছিলেন। বিশেষতঃ সন্গ্যাসীদিগের নিয়ম যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
একবার জন্মেব মত জন্মভমি দর্শন করিতে হয়। যে গৌড়ীয় ভক্তগণ 
গ্রডুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাহাদের মধ্যে গদাধব ভিন্ন আর 
সকলেই তাহার সহিত চলিয়াছেন। মে দিন প্রভূ বাঙ্গালা দেশে 
শ্রপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন, সেই দিবস হইতে একদিনের জন্যও তিনি 
একটু আবাম করিতে পারেন নাই | যেখানে উপস্থিত হয়েন সেইখানেই 
লোকাবণ্য । যখন পথ চলিয়ছেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়াছে। 
কেবল নবদ্বীপে আসিয়া বাচম্পতির গৃহে দুই এক দিন গোপনে 
থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর প্রভু আপিয়াছেন এ কথা প্রকাশ 
হইযা পড়িল, আর অমনি লোকারণ্যেব স্থষ্টি হইল । 

প্রভু জননীর নিকটে বিদাম্ম লইয়া শ্রবুন্দাবন দর্শন করিতে 
চলিলেন। সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন। সকলেই ষে প্রকৃত বৃন্দাবন 


২ শ্ীঅমিয়নিমাই-চারত 


যাইবেন বলিয়! চলিলেন, তাহা নহে । প্রত চলিয়াছেন কাজেই তাহার 
সঙ্গে চলিলেন। প্রভূ চলিতেছেন তাহারা থাকিবেন কেন ? শ্রীবন্দাবন 
গমন কবিতেছেন সেই আনন্দে প্রভূ বিহ্বল | স্থতবাং তাহার সঙ্গে ষে 
অসংখ্য লোক চলিয়াছে তাহাতে তাহাব লক্ষ্য নাই । যেমন নদী যতই 
সমুব্রাভিমুখে অগ্রসব হইতে থাকে ততই পবিসর হয়, সেইরূপ প্রভু 
প্রবৃন্দাবনাভিমুখে যতই গমন কবিতে লাগিলেন, ততই তাভার 
সঙ্গীসংখ্য। বুদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাব সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহ! 
ঠিক করা স্থুকঠিন | সহম্র হইতে পাবে, দশ সহমত হইতে পাবে, লক্ষ 
হইতেও পাবে । গোৌভাষ বাদশ। তাহার প্রাসাদ হইতে দুরে ইহাদিগেব 
কলরব শুনিয়। বিপদ আশঙ্কা কবিয়া ভীত হইলেন। শ্রভৃব সঙ্গে কত 
লোক, তাহ! এই 'ঘটন] দ্বাব৷ কতক অনুমান করা যাইতে পারে । 

সঙ্গে এত লোক, ইহাদিগের আহাব কে দিতেছে 7? অবশ্য ইভাদিগের 
পথের সম্বল কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপবাস 
করিতে হইতেছে না। প্রভূ তাহার বহু সহশ্র পাধদ সঙ্গে কবিয়া গমন 
করিতেছেন, এ সংবাদ তাহাব অগ্রে অগ্রে চলিতেছে । যে গ্রামে প্রত 
মধ্যাহ্নভোজন কবিবেন, সেই গ্রামস্থ লোক জানিতে পাবিয়াই আতিথ্য 
সমাধান নিমিত্ত যত্ুশীল হইতেছেন। একজন কি দুইজনে এ ভার সমাধা 
করিতে পাবেন না। গ্রামসমেত লোক একত্রিত হইয়া আতিথ্য ভার 
লইতেছেন | প্রভূ গন্গাব ধাব দিয়া গমন কবিতেছেন । 

প্রতৃর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তেব সহিত, গোবিন্দ ঘোষও গমন করিতে- 
ছিলেন। পথে এক দিবস শ্রীগৌরাক্গ ভিক্ষা (ভোজন ) করিয়া, মুখ- 
গুদ্ধির নিমিন হাত বাডাইলেন। গোবিন্দ ঘোষ নিকটে ছিলেন, তিনি 
গ্রামেব ভিতর ছুটিলেন, আব একটি হরীতকী আনিয়া প্রতৃকে তাহার 
এক খণ্ড দিলেন । 


গোবিন্দ ঘোষ ৩ 


পর দিবস গ্রতু অগ্রদ্বীপে ভিম্মী কবিলেন। আহার অস্তে আবার 
হাত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ, তাহার বহির্ধাসে যে হরীতকী 
খণ্ড বান্ধা হিল, তাহা খুলিয়া প্রভব হস্তে দিলেন। প্রভূ যেন তখনি 
নিদ্বোখিতের ন্যায় জাগিয়া গোবিন্দেব প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “কল্য 
তুমি যখন আমাকে মুখশুদ্ধি দাও তখন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল; অগ্য 
চাহিবামাত্র কিৰপে দিলে ?” গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, “প্রভু, কল্য যে 
হরাতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিছু বাখিয়াছিলাম; অগ্য তাহাই 
দিলাম ।” 


প্রভূ ঈষৎ ভাস্ত কবিয়া বলিলেন, “গোবিন্দ। তোমার এখনও সঞ্চয়- 
বাসনা সম্পূর্ণবূপ যায নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গমন করিতে 
পারিবে না।” ইভা শুনিবাই গোবিনোব সুখ শুকাইয়। গেল। প্রভু 
বলিতেছেন, “গোবিন্দ, তুমি ছুঃখিত হইও শা। তোমার দ্বারা আমি 
বিস্তর কাধ্য সাধন করিব। আমার ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয়-বাসনা 
হইয়াছিল । বস্তুতঃ তোম।র হয়ে সে বাসনা নাই । তোমার কর্তব্য- 
কম্ম অচিরাৎ আমি নিদেশ কবিয়া দিব” গোবিন্দ হাহাকার কবিয়া 
ভূমিতে লুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন । প্রভূ তাভার অঙ্গে শ্রাহস্ত দিয়া 
বলিলেন, “তুমি শান্ত হওঃ আমি আবাব তোম|র নিকটে আসিব, আর 
সেইবাব তোমাকে ত্যাগ কবিয়া যাইব নাঁ। তোমার দ্বারা আমি বন 
কাধ্য সাধন কবিব, এইজন্য তোমাব বিরহজনিত দুঃখ আমি স্বইচ্ছায় 
স্কন্ধে লইলাম। তুমি এখানে থাক । আমি সত্বর তোমাকে সন্দেশ 
পাঠাইয়া দিব 1” 

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রদ্বীপে বহিয়া গেলেন। প্রত আবার 
আসিবেন, আসিয়া আর তাহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর 
নির্ভর করিয়! তিনি মনকে সাস্ত্না করিলেন ও গঙ্গাতীরে একখানি কুটির 
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নিশ্মাণ করিয়া সেখানে দিবানিশি ভজন কবিতে লাগিলেন । এখানে 
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের কাহিনী সমাপ্ত কবিয়া রাখি । 


এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীবে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় 
গঙ্গার শ্োতে একখানি কি ভাপিয়া আসিয়৷ তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। 
তখন ত্াহাব ধ্যান ভঙ্গ হইল, বোধ হইল যেন একখানি পোড়-কাঠ। 
শ্মশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীবে ফেলিয়া দিয়া আবার ধ্যানে 
মগ্ন হইলেন। একটু পরে বোধ হইল যেন, শ্রীগৌবান্ধ তাহার হৃদয়ে 
উদয় হইয়। বলিতেছেন, “গোবিন্দ আমি আপগিতেছি। তুমি ষেখানি 
পোডা-কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্ব করিঘা কুটিবে রাখিয়া দাও ।” 
গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি 
ব্যাপার? অনেক ভাবিয়াও কিহ স্থির কবিতে পারিলেন না, সৃতরাং 
ক1ঠখানা লইয়া কুটিরে রাখিয়া দিলেন । 


পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে পোড। কাঠ নয়, একথানি কাল 
পাথর। ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্িত হইয়া স্বপ্রকে সত্য মানিয়া লইষা, 
প্রত্যহ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন । এক দিবস 
প্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া গোবিন্দেব কুটিবে আসিয়া উপস্থিত । বহুতব 
লোক সঙ্গে সতরাং প্রত ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত গোবিন্দ অত্যন্ত 
ব্যস্ত হইলেন। এত লোকেব আহাবীয কিৰপে সংগ্রত কবিবেন 
ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌবাঙ্গেব আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে 
সকলে, ষাহাব যাহা ছিল, আনিয়া উপস্থিত কবিল। প্রভুর ভিক্ষ। 
হইল, ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন, তত্পরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন। 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “গোবিন্দ, প্রস্তবখানি পাইয়াছ ত 1” 
গোবিন্দ করজোড়ে বলিলেন, “আজ্ঞে হ1।” তখন প্রভূ বলিটতছেন, 


অগ্রদ্বীপেব গোপীনাথ ৫ 


"কল্য এ প্রস্তব দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।” কিন্ত গ্রভূর এ কথা 
অপর কেহ বুঝিতে পাবিলেন না। 

পর দিব একজন ভাসঙ্কব আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু 
তাহাকে শ্রীমূত্তি প্রস্তুত কবিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে শ্রীমৃত্তি প্রস্তত করিয| দিল। তখন প্রস্তু গোবিন্দের কুটিবে সেই 
শমৃত্তি নিজহস্তে স্থাপন করিলেন।  শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন 
«“গোপীনাথ” », আব এইঠরূপে “অগ্রদ্বীপেব গোপীনাথ” প্রকাশ পাইলেন। 
ঠাকুব স্থাপিত হইলে শ্গোবাঞ্চ বলিলেন, “গোবিন্দ, এই ঠাকুব 
তোমাকে দিলাম । ইহাকে সেবা কর, আব আমাব বিবহজনিত দুঃখ 
পাইবে না। আমি বলিযাছিল।ম এবাব আসিয়া আব তোমাকে 
ত্যাগ কবিব না। এহ আমি তোমাব কাছে রহিলাম।% 


গোবিন্দেব মন শ্রাগৌবাঙ্গে, গোপীনাথে নহে । তিনি প্রভুর এই 
আজ্ঞ! শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভূ আশ্বাস দিয়া 
বলিলেন, “গোবিন্দ, তুমি এখানে থাক, এই ঠাকুব সেবা কব ও বিবাহ 
কব। তোমার দ্বাবা শ্রাভগবানেব করুণার সীমা দেখান হইবে। 
শুভগবান তোমাব দ্বাবা জীবকে দ্রেখাইবেন যে, তিনি কিৰ্প ভন্তবৎসল। 
একপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান কবিও না।” ইহা বলিয়া শ্রাগৌরাঙ্গ 
দলবল লইফা চলিয়া গেলেন, আব গোবিন্দ ও গোপান[থ অগ্রপ্ধীপে 
বভিলেন। প্রস্তুব আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ বিবাহ কবিলেন। স্ত্রী পুরুষে 
গোপীনাথেব সেবা করেন, আব গোপীনাথেব প্রসাদ পাইয়া জীবন ধাবণ 
করেন। কিছুকাল পবে গোবিন্দের একটি পুত্র হইল। কিন্ত পুত্রটি 
বাখিয়া গোবিন্দেব স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন । স্থতরাং গোবিন্দের 
ঘাড়ে এখন ছুইটি সেবার বস্তব পড়িল,--গোপীনাথ ও নিজের শিশু 
পুত্র। ইহাতে গোবিন্দ কিরূপ বিব্রত হইলেন, তাহা সহজে অনুভব 
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করা যাইতে পাবে । কষ্টে স্ষ্টে তুই জনকেই সেবা করিতে ল/গিলেন। 
এইবপে ক্রমে পুত্রেব বয়ক্রম পচ ব্খসব হইল। গোবিন্দ গোপানাথকে 
পচ বত্সবেব শিশু ভাবিধা বাৎসল্যভাবে মেবা কবেন। 


তাহার মন এখন দুজনেই আকর্ষণ কনিতে লাগিলেন। ইহাতে 
মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কথন তীহাব পুত্রকে দেখিয়া 
ভাবেন এই গোপীনাখ, আবাব কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন 
এই তাহাব পুত্র । কখন গোপানাথেব দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখন পুত্রের 
দ্রব্য গোপীনাথকে দেন। কখন গোপীনাথকে ছুঃখ দিয়া পুত্রের সেবা 
কবেন, কথন পুত্রকে দুঃখ দিয়! গোপীনাথেব সেবা কবেন। এই 
অবস্থায় আছেন, এমন সময় বসিকশেখব শ্রীভগবান গোবিন্দেৰ পুত্রটি 
লইলেন। তখন গোবিন্দ মম্মাহত হইঘ়! গোপীনাথকে ভুলিয়া গেলেন । 
অনেকক্ষণ সস্তিত থাকিয়া মনে মনে সংস্কল্ল করিলেন যে, প্রাণত্যাগ 
করিবেন, তবে যেমন তেমন প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাখেব ঘরে হত্যা 
দিযা উপবাস কবিয়। প্রাণত্যাগ কবিবেন প্রকৃত মনের কথা এই যে, 
তাহাব গোপীনাথেব উপব বাগ হইয়াছে । গোবিন্দ ভাবিতেছেন, 
“কি অন্যা। আমি দিবানিশি ঠাকুরেব সেবা কবি, আব ঠাকুব এমনি 
অকুতজ্ঞ যে, ন্বচ্ছন্দে আমাব পুত্রটি লইয়া গেলেন 1” 

গোবিন্দ মনোছুঃখে ঠাকুবেব আগে পড়িয়া বহিলেন, পার্খ পবিবর্তন 
পযন্ত কবিলেন না। কাজেই গোপীনাথেব কোন সেবা হইল না, 
তাহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতে হইল । গোবিন্দ ভাবিতেছেন, 
“যেমন আমাব বুকে শেল হানিলে তেমনি খুব হইয়াছে । এখন ঠাকুৰ 
উপবাস কবিতেছেন, দেখি কে উহাকে খাইতে দেয়। আমিও উহাকে 
অপবাধ দিয়া উহাব সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব 1” কিন্তু গোপীনাথ, 
গোবিন্দের এই চরিত্রে রাগ করিলেন ন।। কারণ গোবিন্দ স্ত্রীব, ও 
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গোপীনাথ ভগবান। যেমন সম্ভান মাকে দুঃখ দিষা থাকে, সেইরূপ 
জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রামঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে । মাত হহাতে 
কখন কখন ক্রুদ্ধ হন? কিন্তু ভগবানেব ইহাতে ক্রোধ হয় না, তিনি 
সমুদায় অত্যাচাৰ সহা কবিয়া থাকেন । 

যখন শিশি হইল তখন গোগীনাথ বলিতেছেন, “গোবিন্দ বাপ! 
ক্ষুধায় মবি, ভোমাব কি মায়া দযা নাই? সাবাদিন গেল, তবু তুমি জল- 
বিন্দু আমাকে দিলে না? গো'পীনাথ ও গোখিন্দে মাঝে মাঝে এইরূপ 
কথাবার্তী চলিত। যখন গোপীনাথেব কথা শুনিতেন, তখন বিশ্বাস 
করিতেন যে গোপীনাথ কথ! কহিলেন । কিন্তু একটু পরে ভাবিতেন 
যে, তাহাব ভ্রম হইয়া থাকবে । গোগীনাথের কথায গোবিন্দ একটু 
লজ্জা] পাইয়া বলিতেছেন, “আমাব কি আব ক্ষমতা আছে যে তোমাব 
সেবা কবিব? আমি চাবিধিকে অগ্ধকাব দেখিতেছি, আমাছার 
তোমাব আব সেবা হইবে না1” গোবিন্দ শোকে এরূপ অভিভূত যে 
গোপীনাথ যে তাহাব সহিত কাতবভাঁবে কথা বলিলেন ইহাতেও তিনি 
কোমল হইলেন না। গোপানাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, 
“লোকের যাঁদি একট| ছেলে টবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা 
ছেলেকে আহাব না দিযা সেই সঙ্গে বধ করে? তোমার এক পুত্র 
মবিয়াছে, তাহাব নিমিত্ত ক্ষোভ কর, তাহাতে ছুঃখ নাই, কিন্কু 'মাধাকে 
অনাহারে কেন বধ কব বাপ ?” 

তখন গোবিন্দ বলিতেছেন, “ঠাকুর আমার পুত্রটী কাডিয়া লইলে 
তোমার একটু দয়া হইল না? তুমি যে আমাকে বাপ বাপ করিতেছ, 
সে সমুদম্ব তোমাব বাহা।” ইহাতে গোগীনাথ বলিতেছেন, “গোবিন্দ ! 
এরূপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল তাহা নহে, লেকের চিবকালই 
এরূপ হইয়া থাকে । ছুঃখ সম্বরণ কর। তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে ।” 


৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


ইহাতে গোবিন্দ কিছু ফাপরে পড়িলেন, কি উত্তব কবিবেন ভাবিয়া 
পাইতেছেন না। শেষে সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, 
সব বুঝিলাম। আমাব পুত্রের উত্তম গতি হইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্ত 
আমাকে তুমি পুত্রশেক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটীকে হঠাৎ 
আমাব হৃদয় হইতে কাডিয়া লইয়া গেলে তোমার একটু দ্যা হইল না? 
তখন গোগীনাথ বলিতেছেন, “গোবিন্দ, তোমাকে একটি অতি 
গোপনীয কথা বলি। যাহাব ছুই পুত্র, সে পিতাব পুত্র আমি হইতে 
পাবি না। তুমি ছিলে পিতা আমি ছিলাম এক পুত্র, সে বেশ ছিল। 
কিন্তু যখন তোমাৰ আব একটা পুত্র হইল, তখন আমি আব থাকিতে 
পাবি না। আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার ছুই পুত্রই 
হাবাইতে--আমাকেও পাইতে না, আর তোমাব পুত্রকেও পাইতে না। 
তোমাব সে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহ।কেও 
পাইবে । গোবিন্দ! ছুঃখ সম্ববণ কর, যেমন তোমাৰ এক পুত্র 
গিযাছে, তেমনি আমি তোমার পুত্র বহিয়াছি।” গোবিন্দ একেবারে 
নিরুত্তব, আর কথা কাটাকাটি কবিতে পাবিলেন না । তথন হঠাৎ 
একটি কথা মনে আফসিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, “তুমি ত আমার 
সর্ববা্গস্ুন্দব পুত্র, সকল প্রকাবে ভাল, তাহা বেশ জানি, কিন্তু তুমি কি 
পুত্রেব সব কাধ্য কবিবে? তুমি কি আমাব শ্রাদ্ধ কবিবে ?” 

অমনি গোপীনাথ মধুব শ্বরে বলিতেছেন, “তথান্ত। গোবিন্দ, তুমি 
আমাব পিতা । যদিও শ্রাদ্ধাদি কাষ্য বাজপিক, তবু তুমি পিতা ঘখন 
আপন মুখে পুত্রেব নিকট শ্রাদ্ধেব কথা উল্লেখ কবিলে, তখন আমি শাস্ত্র 
মত তোমার শ্রাদ্ধ কবিব, আমি প্রতিশ্রত হইলাম 1” তখন গোবিন্দ 
রোদন কবিতে লাগিলেন । বলিতেছেন, “বাপ। আমি অপরাধ 
করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কব। আমার পুত্র মরিী গিয়াছে 


গোগীনাথের পিতৃ-ভক্তি নি 


উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে |” ইহাই বলিয়া সান 
করিয়া তখনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন। 

ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর অস্তর্ধান করিলেন। 
দেহত্যাগের পূর্বে তিনি গোপীনাথেব সেবাব উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন 
ও আপনার প্রধান শিষ্তের হস্তে গোপীনাথকে সমর্পণ করিলেন। 
অগ্রদ্ধীপেই ঘোষ-ঠাকুবেব সমাধি দেওয়া হইল। গোবিন্দ ঘোষের 
নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাহাব নিকট ছিলেন না। শিষ্যগণ 
রোদন করিলেন, আর তীহাব পুত্র রোদন কবিলেন। কথিত আছে যে, 
গোবিন্দ ঘোষের অন্তদ্ধানেব সময় স্বয়ং গোপীনাথ,--তিনি তাহার পুত্তত্ব 
স্বীকার কবিয়া লওয়ায়_রোদন করিয়াছিলেন। তাহার পন্ুচক্ষ 
দিয়া বিন্বুবিন্দু জল পড়িতে লাগিল। পিতৃ-খিয়োগে রোদন করা 
কর্তব্য, গোপীনাথ এ কর্তব্যকর্মেব ভ্রুটি কেন করিবেন? 

গোপীনাথ নূতন সেবাইতকে নিশিযোগে বলিতেছেন, “গোবিন্দ 
ঘোষ আমাব পিতা । আমি একমাস অশৌচ ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিব । 
তুমি আমাকে কল্য স্নান করাইয়া সময়োচিত বসন পবাইবা।” তখন 
সেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তপ্তিত থাকিলেন। পরে 
সাহসী হইয়া বলিলেন, “ঠাকুর, সত্য কি আমাব সহিত কথ! কহিতেছ ? 
ধদি সত্য তুমি কথা কহিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি কিরূপে কাচা 
পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? ঠাকুব, এ লীল। সম্থরণ 
করুন।” তাহাতে গোগীনাথ বলিলেন, “আমি আমার পিতার নিকট 
গ্রতিশ্রত আছি যে, তাহাব শ্রাদ্ধ করিব। মাসান্তে আমি শাস্ত্রমত 
সর্বসমক্ষে সমুদয় কার্য করিব, ও নিজহস্তে পিগুদান করিব। তুমি 
আমার আজ্ঞান্ুমারে সমূদ্য় কাধ্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।” 
সেবাইত প্রাতে এই কথা নকলের নিকট বলিলেন। সকলে ভগবানের 


১৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করণায় গদগদ হইয়া বলিলেন যে, তাহাব সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আবার 
কথা কি? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই কবা যাউক। তখন এই কথা 
সর্ববদেশে প্রচার হ্ইল। মধুমাসে কষ্ণ-একাদশী তিথিতে গোবিন্দেব 
শ্রাদ্ধ হইল । বন্ততর লোকের সমাগম হইল । তখন কাচা গলায় দিয়া 
গোপীনাথকে শ্রাদ্স্থানে আন: হইল । ইহ। দেখিয়া সভাস্থ সকলে ভাবে 
অভিভূত হইলেন। কেহ উচ্চৈঃম্ববে রোদন, কেহ ধৃলায় গডাগডি, কেহ 
আনন্দে নৃত্য, কেহ ভাবে মৃচ্ছিত হইলেন । হুগবানেব কারুণ্যে সকলে 
উন্মাদ হইলেন। কেহ গোপীনাথকে ধন্য ধন্য কবিতে লাগিলেন, কেহ 
বা ঘোষঠাকৃবকে ধন্য ধন্য কবিতে লাগিলেন । বালক বৃদ্ধ, পুকষ নাবী 
সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেখনি ঠাকুব, যেমন দাস তেমনি 
প্রভূ, যেমন পিতা তেমনি পুত্র। কথিত আছে যে সর্বসমক্ষে 
গোপীনাথ নিজ হস্তে খোবিন্দ ঘোষেব পিগ দিযাচেন। শ্রীভগবানের 
এই অপবপ লীলা অগ্যাবপ্ি অগ্রদ্ধীপে বসব বসব হইতেছে । আব 
এখনও একান্ত-ভক্তগণ এই পিগুদানৰপ কাধা দর্শন কবিয়া থাকেন । 
যদি গোবিন্দ ঘোষের ওবসজাত পুত বাচিা থাকিতেন, তবে বড না হয় 
বিংশতি বৎসর পিতৃদেবেব শ্রাদ্ধ কবিতেন। কিন্তু গোগীনাথ চাবিশত 
বংসরেব আর্ক কাল গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুবেব শ্রাদ্ধ কবিলেন। এইবপ 
পিতৃভক্ত-পুত্র কেবল গোগীনাথই হইতে পাবেন। শ্রীগৌবাঙ্গ 
বলিয়াছেন, “হে গোবিন্দ তোম! দ্বাবা শ্ীভগবানেব ভক্ত-বাৎসল্যের 
পরাকাষ্ঠ। দেখান হইবে। একপ সৌভাগ্য তুমি পবিত্যাগ কবিও না ।” 
হায় একথা কাহাকে বলিব? শ্রীভগবান শ্রাগোবিন্দ ঘথোষেব শ্রাদ্ধ 
এই চাবিশত বংসবেব অধিক কাল কবিতেছেন। জয়দেব “দেহি পদ 
পল্লব” পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাক্িনন। তিনি 
কিরূপে লিখিবেন যে, শ্রীভগবান রাধাব পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং 


প্রভৃ-গৌডনগরে ১১ 


আসিযা সেই ক্সোক পৃবণ কবিলেন। কিন্ত ভগবান গোবিন্দ ঘোষের 
শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তীাহাব নিমিত্ত গলা কাচা পবিলেন। জীবগণ 
কি নির্বোধ! কি মুডমতি। এপ প্রকে ছুলিঘা থাকে । 

প্রভূ গঙ্গার ধারে পাবে বুন্দবাবনে চলিলেন। প্রভব নিত্য সঙ্গী 
অসংখ্য লোক । প্রভূকে দর্শন কবিতেও সহাম্রেক লোক আসিতেছে । 
ইভাঁতে দিবানিশি তাহাব চতুঃপার্খে লোকেব কোলাহল হইতেছে । 
চতৃদ্দিকে কেবল নৃত্য, গীত « হবি হাব ধ্বনি। কিন্তু প্রব ইহাতে 
বসভঙ্গ হয় নাই, যেচ্তু তিনি ন্মাপনাব মনেব আনন্দে বিহ্বল। 
সকলেব ইচ্ছ! প্রকে দর্শন কাবিবে, প্রর্ব শিকটে যাইবে, প্রভৃব সঙ্গে কথা 
কহিবে। প্রন্ৃব অপাব মহিমা, দিদ পক্ষ লোক তাহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছা 
করিতেছে, তবু কাহারও মনো বাঞ্চ। অপুর্ণ বভিতেছে পা। এইরূপে মহাকলরব 
ও ভরিধ্বনিব সহিত মহাপ্রহ্ব গৌডনগবেব নিকউ উপস্থিত তইলেন । 

সেখানে বাঙ্গালাব মুসলমান বাজার বাসন্থন । বাজা ব লোকের 
কলবব শুনি! সহজে ভয় পাঠশেন। ঘযাহাদেব মত বড সম্পত্তি 
তাহাদের ভয়ও তত অধিক । তিনি ভাবিলেন, বুঝি কোন বিপক্ষ লোক 
তাহার রাজ্য কাডিয়া লইতে আমিতেছে ৷ বাজাবা ভাবেন যে, তাহার 
বড ভাগ্যবান ও তাহাদেব রাজ্যভেগেব নিমন্ত সকলে তাহাদিগকে 
ভিংসা কবে । কিন্তু এখানকার কয়টা বাগ পবকালে রাজা হইয়াছেন? 
লোকের কলরব শুশিয়া গৌডেব রাজা ভয় পাইলেন । তখন লশঙ্কচিত্তে 
তাহাব মন্ত্রী কেশব ছত্রিকে ভাকাইলেন। রাজ। হোসেন সাহ যদিও 
মুলমান, কিন্তু তাহার বাজকাধ্য সমুদয় ঠিন্ুমন্ত্রিগণই নির্বাহ করিতেন । 
কেশব ছত্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতব নহে, একজন সন্ন্যাসী 
জনকয়েক চেলা লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছেন। তাহাতে এই কলরৰ 
হইতেছে । কেশব ছত্রিব মনের ভাব এই যে, যদি মুসলমান রাজা 


স্পা পপি পি 
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জানিতে পান যে, প্রভূব সঙ্গে লক্ষলোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি 
প্রভৃব উপর বলপ্রয়োগ করিবেন। কেশব ছত্রি ধদিচ ব্যাপাব কিছু 
গুরুতর নয় বলিয়া, রাজাকে সান্তনা কবিলেন, কিন্তু রাজা উহা! সম্পূর্ণৰপে 
বিশ্বাস কবিলেন না। সেই নিমিত্ত তিনি দবির খাস ও সাকর মল্লিক 
উপাধিধাবী আব ছুই জন হিন্দু মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। এই ছুই জন 
দাক্ষিণাত্যির কোন বাজবংশীষ ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, 
বাঙ্গ।ল! দেশে বাস করেন। ইহারা ছুই ভাই বিছা বুদ্ধি বলে মুনলমান 
বাজাব মন্ত্রিপদ লাভ কবিয়াছেন। মুসলমান বাজাব অধীনে কাজ 
কবেন, স্থৃতরাং হিন্দুদেব পক্ষে যাহা মহা অকর্তব্য কম্ম এপ কাজও 
তাহাদের অনেক কবিতে হয। মুসলমানেরা হিন্দুদেবতাব মন্দির ভগ্ন 
কবিতেছে, দেশ উজাড কবিতেছে । এই সমস্ত কাধ্য ইহারা দুই ভ্রাতা 
নিজ ভাতে না করুন, ইহাতে তাহাবা সহায়তা করিতেছেন । ইহার! 
বাহদৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কাধ্যেও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ 
অন্তরে ঘোব হিন্দু। নবদ্বীপেব ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণকে পালন করেন, পণ্ডিত, 
সাধু ও বৈষ্ণবগণে তাহাদেব বাডী অহোবাত্র পূর্ণ থাকে । বাডী কানাই- 
নাটশাল। গ্রামে । এই কানাইনাটশালা প্রভূ পূর্বে দেখিযাছেন। 

যখন গ্য়া হইতে প্রত প্রত্যাবর্তন করেন, তখন শ্রীকষ্চ নাচিতে 
নাচিতে হাসিতে হাসিতে আগমন করিয়া আলিঙ্গনচ্ছলে তাহাব হৃদয়ে 
প্রবেশ কবেন।* এই সমগ্র কানাইনাটশাল! গ্রামে কৃষ্ণলীলাব মুক্তি 
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* প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তবে তিনি আপনার হৃদয়ে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার 
তাৎপধ্য কি? প্রভুর দুই ভাব--ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব। অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিরূপ 
হওয়! উচিৎ তিনি তাহাই দেখাইতে অবতীর্ণ ইইয়ছেন। তাই, ভক্ত যখন উন্নত 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, প্রভূ এই উল ছার! 
তাহাই দেখাইয়াছিলেন। 


দবিরখাস ও সাকব মলিক ১৩ 


সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন 
কবিতে লোক আগিত। এই সকল বীন্তিও সেই ছুই ভ্রাতার, ধাহারা 
উপবে দবিবখাস ও সাঁকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । দবিবখাস 
ও সাঁকর মল্লিক বাজাব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই সন্গ্যাসীর 
কথা আবাব তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কবিলেন। এই ছুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা 
যদিও প্রভুকে কখন দর্শন কবেন নাই, তবুও তিনি যে শ্রীভগবান ভাহা 
তাহাদেব মনে এক প্রকাব বিশ্বা হইয়াছে । এই নিমিত তাহাবা শত 
মুখে প্রভুব গুণান্ুবার কবিলেন। তাহাবা প্রভুর পবিচয় দিয়া বলিলেন 
বে, বোধহয় স্বং শ্রভগবান জগতে অবতীর্ণ হইযা সন্্যাসীরূপে বিচবণ 
কবিতেহেন। আবও বলিলেন, “মহাবাজ, তুমি ধাহার কৃপায় অধীশ্বর্‌ 
হইযাগ্, তিনি এখন তোমার ঘ্বাবে আসিষা উপস্থিত হইয়াছেন ।” 

প্রভুব অচিস্ত্য এক্তিবলে মুসলমান বাজ! ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং 
অতি নম্র হইয়া বলিলেন, “আমারও এরূপ কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, 
লোকেব জীবন মরণের কন্তা। কিন্তু আমি যদি কাহাকেও বেতন না 
দিই, তবে ইচ্ছা পূর্ধাক কেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার সৈম্তগণ 
মুদি ছয় মাস বেতন না পায়, তবে তাহাবা আমাকে বধ কবিধাব নিমিত্ত 
ষডযন্্ করিবে । কিন্থ এই সন্ত্যাসী দবিদ্রঃ ইহাব কাহাকেও এক পয়সা 
পিবার সঙ্গতি নাই, 'তবুও লক্ষ লক্ষ লোক আহাব-নিদ্রা-গৃহ পবিভ্যাগ 
কবিয়! ইহার সঙ্গে-সঙ্দে আজ্ঞাবহ হইয়া ধিরিতেছে, ঈখবশক্তি ব্যতীত 
সামান্য জীবে এরূপ শক্তি সম্তাবিত হয় না।” 

বাজা যদদিচ এইবপ ভাল কথা বলিলেন, তবু ছুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ 
বপে আশ্বস্ত হইতে পাবিলেন না। তীাহাবা ভাবিলেন যে, প্রতৃকে এই 
স্বেচ্ছাচারী মুসলমান বাজার নিকট থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার 
পর তাহারা প্রতুকে দর্শন না করিরাও দূর হইতে তাহাকে চিত্ত সমর্পণ 
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কবিয়াছেন। এখন তিনি নিকটে আছেন ও তাহার দর্শন সুলভ 
হইয়াছে, এপ সৌভাগ্য তাহারা কেন ছাডিবেন? স্ৃতরাং নিীথ 
সময়ে, তীাহাবা মলিন বস্ত্র পবিধান কবিয়া, অতি গোপনে প্রভৃব নিকট 
গমন কবিলেন। যাইয়া দেখিলেন, যদিও গভীর রজনী হইযাছে, তবুও 
কেহ ঘুমান নাই) সকলেই প্রেমের হিল্লোলে আনন্দ-কোলাহল 
কবিতেছেন! অনেক কষ্টে কোন কোন পার্ধদেব ও পবে নিত্যানন্দ 
প্রভৃব দর্শন পাইলেন। তখন তাহাদেব কাছে অতি দীনভাবে প্রভূৰ 
দর্শন-ভিক্ষা কবিলেন। অবশ্য ইাদেব পবিচধ পাইবামাত্র ভক্তগণ তটস্থ 
হইলেন। এই ছুই ভাই নদীযা পণ্ডিতগণেব প্রতিপালক বলিষ। 
তাহাদিগকে ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত ভদ্রলোক মাত্রেই জানেন । বিন্েতঃ 
তাভাবা ধনবান ও ক্ষমতবান বলিষা আপামর সাধারণের নিকট 
পবিচিত। স্থতবাং শ্রানিত্যানন্দ ছুই ভাইকে অতি যত্বে প্রভুর 
নিকট লইযা চলিলেন। প্রভু তখন কৃষ্-প্রেমবসে নিমগ্ন। প্রীনিত্যাণন্দ 
চেষ্টা বিয়া তাহাব আবিষ্টচিত্ত ভর্দ কবিযা, ছুই ভাইয়েব আগমন-বাৰ্া 
তাহাব গোচব কবিলেন। প্রুও তাহাদের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত কবিলেন। 
তখন ছুই ভাই ছুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ও মুখে এক গুচ্ছ তৃণ ধাবণ 
কবিয়া, গলায় বসন দিযা প্রভূব চবণে পডিলেন, আর বলিলেন, “প্রভূ” 
পতিত ও কা্গাল উদ্ধার কবিবার নিমিত্ত তুমি ধবাধামে শুভাগমন 
কবিয়াছ, অতএব আমাদেব ন্যায দয়াব পাত্র আর পাইবে না। তুমি 
জগাই মাধাইকে উদ্ধার কবিযাছ। কিন্তু তারা নির্ববোধ, অজ্জানে 
পাপ কবিয়াছে। আমাদেব যত পাপ সমস্তই জ্ঞানকৃত, আমাদের ন্যাষ 
অধমেব তোমার রুপা বিনা আর গতি নাই ।” 

এ কথ পূর্বের বাবংবাঁর বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ব্লবান তাহারই 
অন্তরে অভিমানের সৃষ্টি হয এবং যে ব্যক্তি যে বিষযে বলবান” সে তাহা 
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ত্যাগ না করিলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে 
পবিস্ফুট হয় না। এই ছুই ভাই গৌডদেশের হ্র্ভাকপ্তা-বিধাতা পুরুষ, 
সুতরাং দীন্তাই তাহাদের ওধধ | তাহারা দৈন্যেব অবতার হইয়া প্রভুব 
চবণে পড়িলেন। ফলকথা তাহারা ষে কৃষ্ণপ্রেম পাইবার পাত্র, অথচ 
নরকে পড়িয়া আছেন, সে জ্ঞান তাঁহাদের আছেঃ আবার এ জ্ঞানও 
আছে যে এপ ভগবতভাগ্য পাইয়াও তাহারা বিগার ক্রিমি হইয়া 
বহিয়াছেন । সুতবাং তাহাদেব সেই অন্ততাপ তখন জলন্ত অগ্নির শ্তায 
তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে । তাহাবা প্রকে যাহা বলিলেন, প্রকৃতই 
মনে মনে তাহাদেব এবপ বিশ্বাস ছিল--অর্থাৎ তাহাব! জগতের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ছুরাগ্য। তাহাবা তখন এক গগ্রকার বাঙ্গালা দেশের 
অধিপতি । তাহাদেব এখধ্যেব সীম ছিল না, আব তাহাদের ক্ষমতা 
ও পদ বাদসাহ্ৰ পবেই । তীাভাদেব এইবপ নিক্ষপট দীন্ত। দেখিয়া 
সকলেই মোহিত হইলেন । প্রভু দয়ার্রচিত্ত হইয়া বলিলেন, “তোমরা 
উঠ, টদন্য সম্বরণ কর । তোমাদের দৈন্যে আমাব হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । 
তোমবা আমাকে বারংবার যে দেম্ত-পত্র লিখিয়।ছ তাহা দ্বার তোমাদের 
মন আমি বেশ জানিয়াছি। তোমাদের কথা ভাবিয়া আমি একটা 
শোক বচনা করি । ইহাই বলিষ! প্রত সেই ক্লোকটী বলিলেন । যথা-_ 
“পবব্যসনিনী নাবী ব্যগ্রপি গৃহকন্মনু | 
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তনবসঙগরসায়নং 1৮ 

প্রভৃর শ্লোকের তাৎপধ্য এই যে,--প্যাহাদের অস্তঃকরণে বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইয়াছে তাহাবা বিষয়-কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সেইরূপ 
প্ররুষ্ণরস আশ্বাদন করিয়া থাকেন। লোকে বলে যে, প্রেমান্ধ কুলটার 
অবস্থা ও কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার 1” কৃষপ্রেম 
যেকি পদার্থ, তাহা পরকীয়া-রস ব্যতীত অন্ত উপমার ছারা জীবকে 


১৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বুঝাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমুদায় অপবিত্র বোধ 
হয় না। শ্রীরামানন্দ রায় দেবদাসীদের লইয়া তাহার নাটকাভিনয় 
করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রভুকে দেখাইতেন। কিন্তু ধাহারা উহা 
দেখিতেন, অভিনেত্রী বেশ্টা বলিয়া তাহাদেব রসাম্বাদনে কোন ব্যাঘাত 
হইত না। তবে এ সমুদয় বিধি পবিজ্র লোকের জন্য । 

সে যাহা হউক, প্রত বলিতে লাগিলেন, “তোমাবা আমার প্রিয়, এমন 
কি এই গৌড় সান্নিধ্যে আসিবাব আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ 
জানে না। সে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত । 
তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচির[ৎ কুপা কবিবেন ; 
অন্য হইতে তোমর] ছুই ভাই “সনাতন ও কূপ” নামে খ্যাত হইবে । 

যখন প্রভু প্রকাশ হইলেন, তখন তাহার কথা জগতে সকলে 
শুনিলেন-কেহ বিশ্বাস কবিলেন, কেহ কবিলেন না। কিন্তু রূপ ও 
সনাতন তাহা বিশ্বাস কবিলেন, কবিয়া প্রভুকে দেন্ত-পত্র লিখিলেন, 
অর্থাৎ পত্রেই আপনাদের উদ্ধার ভিক্ষা কবিলেন। অবশ্য প্র উত্তব 
দিলেন না। রূপ ও সনাতন আবাব লিখিলেন, তবু প্রভু উত্তব দিলেন না। 
এখন তিনি শ্বয়ং তাহাদিগকে লইতে তাহাদেব নিকট আসিয়াছেন। 
কেন না, এই ছুই ভাই দ্বারা তিনি জীব উদ্ধাব করিবেন। 

প্রভুর ছুই চারিটী কথায় ছুই ভাই চিবদিনের নিমিত্ত শ্রীগ্রভুব দাঁস 
হইলেন । এরূপ অচিন্ত্যশক্তি জীবে সম্ভবে না । এই ছুই ভাই মহা বিচক্ষণ 
বাজ্যমন্ত্রী; যুদ্ধপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচাবী মুসলমান বাজাব অধীনে দন্থ্যবৃত্তি 
ও নানাবিধ কুকম্ম করিয়া মহা এরশ্ব্ধ্যশালী হইয়াছেন। তাহাবা প্রভুকে 
দর্শন ও গ্রণাম করিলেন, আর অমনি তাহাদের পুনর্জন্ম হইল। যে 
এ্রশ্বর্যের নিমিত্ত জীব মাত্রেই কি না করে, যাহার নিমিত্ত হারা ছুই 
ভাই নানাবিধ কুকর্ম করিয়াছেন, এখন প্রভূ-দর্শনে সেই সমুদয় এশবর্য্য 


সনাতন ও রূপ ১৭ 


মলেব ন্যায় একেবাবে পবিত্যাগ করিলেন । ক্রমে ক্রমে এই ছুই ভাই 
কিবপ শক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবাব সময় জ্যেষ্ট 
সনাতন এই কথা বলিলেন, “প্রভু, এত লোক লইয়া! বুন্দাবনে গমন 
করিলে স্থখ পাইবেন ন1।” আব নিত্যানন্দ প্রতৃকে গোপনে বলিলেন, 
যদিও প্রভু স্ব ভগবান সকলের কর্তী, কিন্তু আমবা ক্ষুদ্র জীব, 
আমাদের ভয় যায না। প্রভুকে এ ন্বেচ্ছাচারী রাজাব নিকটে থাকিতে 
দেওযা ভাল নয়। তাহাকে এখান হইতে অন্তর লইয়! যাওয়া কর্তব্য ।৮ 


প্রভাতে প্রভু আপনি বলিলেন, “কল্য নিশিযোগে সনাতনের মূখে 
শ্রকষ্চ আমকে ভালবরূপ শিক্ষা দিয়া গিাছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যদি যাই 
তবে একা যাইব। কিন্তু আমি যেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে 
লইয়া চলিতেছি। শ্রবুন্দাবন অতি গুপ্ত ও পবিত্র স্থান। সেখানে 
কলবব শোভা পাষ না। ধাহাবা আমাব সঙ্গে চলিতেছেন,। আমি 
তীহাদেব নিবারণ কবিতে পাবি না। আমি এখান হইতে নীলাচলে 
ফিবিব। আব সেখান হইতে বুন্দাবনে যাইব |” ইহাই বলিয়া প্রভু 
পূর্ববাভিমুখে অর্থাৎ দ্রেশাভিমুখে ফিবিলেন। 

ভবভূতি বলিলেন, মহাজনেব মন যদিও শিরীষ কুসুমের ন্যায় 
কোমল, কিন্ত প্রয়োজন হইলে উহা বজেব ন্যায় কঠিন হয। তাহার প্রমাণ 
এই দেখ । কোথা নীলাচল, আব কোথা গৌড় । যেবুন্দাবনের নামে 
প্রত আনন্দে মুচ্ছিত হয়েন, সেক্ট বৃন্দাবনে যাইবার জন্য, ছুই মাস হাটিয়া 
বন জর্গল অতিক্রম করিষা, প্রায় অদ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটি কথা, 
যাতা তোমার আমাব কাছে সামান্য, তাহা দ্বারা চালিত হইয়া প্রভূ এ 
সমুদয় পবিশ্রম ও কষ্টের ফল ত্যাগ করিলেন। গ্রভূ যে পথে 
আসিয়াছেন সেই পথে ফিবিয়া! চলিলেন। 

প্রভূ এঁস্তান ত্যাগ কবিয়া আসিবার সময় গঙ্গার পরপারে দৃষ্টি 


১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নিক্ষেপ কবিয়া উচ্চৈঃম্বরে “নরোত্তম দাস” বলিয়া কয়েক বাব ডাক 
দিলেন, দিয়া গমন করিতে লাগিলেন । যদি প্রভূ শুধু “নবোত্তম” 
বলিয়া ডাকিতেন, তবে ভক্তগণ ভাবিতে পাবিতেন যে, প্রভূ প্রীরুষ্ণকে 
ডাকিতেছেন, কাবণ তাহার এক নাম নবোত্তম । কিন্ত “নবোত্তম দাস” 
শুনিয়া কেহ কিছু ঠাহুরিতে পাবিলেন না । তাহার বহু বসব পবে 
সেইস্থানে যখন শ্রীনবোত্তম দাস ঠাকুব মহাশয় উদয় হইলেন, তখনই 
সকলে বুঝিতে পাবিলেন যে, সর্বশক্তিমান প্রত “নবোক্তম দাস” বলিষা 
ডাকিয়া তাহাকেই আকর্ষণ কবিয়াছিলেন । 

প্রভূ পথে ভক্তগণকে, যাহার যেখানে বাড়ী, সেখানে রাখিয়া 
আসিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীথণ্ডেব পব অগ্রদ্ীপে আইলেন। 
সেখান হইতে নদীয়ায় না যাইয়া ভ্রুতপদে একেবাবে শান্তিপুরে 
চলিলেন। তাহার সঙ্গী ভক্তগণ প্রভূব 'প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে 
শ্রীনবদ্ধীপে প্রেবণ কবিলেন। শ্রীনবন্ধীপের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্র 
শাস্তিপুবে যাইতেছেন ও সেখানে শচীমাতাব নিমিত্ত কিছ দিন 
থাকিবেন। প্রভু যে গৌড হইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, এ কথা 
কেহ কেহ কোন প্রকাবে পর্বে জানিতেন। সে বড বহস্তেব কথা। 
বৃন্দাবনে প্রভু হাটিয়া যাইতেছেনঃ এই নিমিত্ত পরম ণক্তিসম্পন্ 
নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রভৃব গমন স্থলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটি 
জাঙ্গাল গ্রস্তত কবিতে লাগিলেন। এই মানসিক পথেব ছুই ধারে 
স্থগন্ধি কুস্থম শোভিত বৃক্ষ সমুদষ বোপন কবিলেন, তাহাব উপব 
কোকিল ও মধুর বসাইলেন। এইবপে মনে মনে গ্রভূকে প্রত্যহ লইয়া 
যাইতেছেন। প্রভুব প্রত্যেক শ্রীপদের নিয়ে একটি পদ্মফুল বাখিতেছেন, 
যেন উহাতে ব্যথা না লাগে। ব্রহ্ষচাবী এইরূপে প্রভৃকে সঙ্গে সঙ্গে 
লইয়া যাইতেছেন। কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত লইঘা গেলেন” কিন্তু 


প্রভূ শান্তিপুরে ১৪৯ 


আব এই জাঙ্গাল বাদ্ধিতে পাবেন না। বহুকষ্টেও জাঙ্গাল বাদ্ধিতে ন! 
পাবিযা, বুঝিলেন যে প্রভু আব অগ্রবর্তী হইবেন না। তখন তিনি এ 
কথা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রভু এবাব বৃন্দাবন যাইবেন 
না, কানাই-নাটশালা হইতে ফিরিবেন | উপবে ব্রক্ষচারীব যে বঙ্গ 
বলিলাম, ইহাকে বলে “মানসিক-সেবা” | উহ দ্বাব। শ্রীরুষ্ণকে অতি শীঘ্র 
লাভ করা যায়। এইবপ করিয়া শ্রীভগবানেব সঙ্গ করাই প্রকৃত ভজন । 
শচীমাতাব নিকট বিদায় লইয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন । 
পুত্রকে বিদায় দিয়া শচী সাধাবণের চক্ষে, বড ছুঃখে দিন কাটাইতেন। 
কিন্ধ প্রভৃব কু্পায় তীহাব অন্তবে কোন ছুংখ ছিল না। যেহেতু প্রভু 
যেই তাঁহাব নিকট বিদাষ লইতেন, অমনি তিনি কঞ্চবিরহে বিহ্বল 
হইয়া সংসাবের সব কথা ভুলিয়া! যাইতেন। শচীব মনের ভাব যে, 
তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, গ্রকৃতও তিনি তাহাই । আর 
তাহাৰ যে পুত্র কৃষ্ণ তিনি মথুবায় গিয়াছেন। যেকোন ভাবেই হউক, 
রুষ সম্বন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দময় হয়। বিরহ বড ছুঃখেব বন্ধ, 
কিন্ধ কুষ্ণবিবহ বড স্থুখেব সামগ্রী । সৃতবাং যদিও শচীর ভাব দেখিয়া 
লোকেব হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্তু প্রক্ণতপক্ষে তিনি আনন্দে বিহ্বল 
থাকিতেন। তাঁহাব বাডীতে কোন লোক আসিল। শচী ভাবিলেন, 
ইনি বিদেশী, অবশ্ঠ মথুরাব সংবাদ বাখেন। শচী তাহাকে জিজ্ঞ/সা 
করিলেন, “বাপু, তুমি কি মথুবা হইতে আসিয়াছ, আমাব কৃষ্ণের সংবাদ 
বলিতে পাব?” একথা শুনিয়া কেবল তাহাব কেন, যে কেহ শুনিত 
সকলেবই হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কথন বা শচী, যশোদা যেরূপ 
কবিয়াছিলেন, সেইরূপ কবিয়া কৃষ্ণকে বাধিতে চলিলেন, কখন বা রুষ্ণ 
কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদায় আর কিছুই নয়, কেবল 
শরীক শচীর সহিত এইকপে খেলা কবিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাবি 
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না ফেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে দিন 
কাটাইতেন। শ্রীবিষ্ুপ্রিয়াব অবস্থা ও ঠিক শচীব ন্যায় 
শচী শুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে যাইতেছেন, সেখানে তাহার 
নিমিত্ত কিছুদিন অপেক্ষ| কবিবেন। অমনি শচীব আবাব জগতেব 
কথ! মনে পড়িল, আব তিনি “নিমাই” “নিমাই” বলিয়া কাদিযা 
উঠিলেন। গঙ্গাদাস, মুবাবী এবং নদীধাব অন্যান্য ভক্তগণ শচীমাতাকে 
লইয়৷ শান্তিপুবে চলিলেন। এদ্দিকে প্র সঙ্গোপাঙ্গ সহিত হঠাৎ 
শ্রীমদ্বৈত প্রহ্ুব মন্দিবে উদয় হইলেন । ভঠাৎ গ্রভুব উদয দ্রেখিবা 
অদ্বৈত আনন্দে কুঙ্কাব কবিতে লাগিলেন । ওদিক হইতে শচী দোলায় 
চডিয়া শান্তিপুব আসিষা উপস্থিত হইলেন । শচী দোলাব বাহিব হইলে 
প্রভু অমনি দগ্ডবৎ হইয়। পড়িলেন। তাহাব পব প্রভু উঠিযা শ্লোক 
পড়িতে পড়িতে তাহাকে প্রদক্ষিণ কবিতে লাগিলেন। বণিতেছেন, 
“তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবেব বন্ধু, তুমি কৃপাঁমযী, স্সেভম়ী, 
আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে যে সেবা কবিযা্ছ, 
বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পাবিব না।” প্রন জননীকে প্রদক্ষিণ 
কবিতেছেন, স্রতি করিতেছেন, আব বোদন কবিতেছেন । শচী হা 
করিয়া পুত্রমুখ পানে চাহিয়া বহিয়াছেন। শচী পুর্বে যাহা একবাব 
বলিষছেন, আবাব সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, “নিমাই, তুমি 
আমাকে প্রণাম কব, তাহাতে আমাব ভয় করে|” প্রভু বলিলেন, “মা, 
আমি কৃষ্ণভক্তিব কাঙ্গাল। যদি আমাব কিছু কষ্ণভক্তি হইয়! থাকে সে 
কেবল তোমা হইতে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি ।” 

শচী অভ্যন্তরে গমন করিলেন* আব অননি বন্ধনেব ভার লইলেন। 
রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌব দুইজনে ভোজনে বসিলেন! গ্রস্ভুকি কি 
ভালবাসেন, শচী তাহা৷ জুলাই সেই সমুদায সামগ্রী সংগ্রহ কৰা 
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হইযাছে। সে সমুদায় সামগ্রীও যে বড় ছুপ্পাপ্য ও মূল্যবান তাহা 
নহে। প্রভুর শাকে বড রুচি--বিংশতি প্রকাবের শাক রদ্ধন 
কবিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভুকে বড় ভালবাসেন, আব প্রভু 
যাহাকে বা যে দ্রব্য ভালবাসেন, তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রব্যকে ভক্তি 
কবেন এবং ভালবাসেন । প্রভু শাক ভালব।সেন, তাহাই ঠাকুর বৃন্দাবন 
দাস আব শাককে শ।ক বলেন ন।, শাককে বলেন শশ্রীশাক”। গ্রভৃদ্ধয় 
ভোজনে বসিলে, ভক্তগণ তাহাদিগকে ঘিবিয়া বসিলেন, আর শচী একটু 
আডালে ব্পিয়া ভোজন দর্শন কবিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দের 
সীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্য কথা বলিতে লাগিলেন। সম্মুখে 
নানাবিধ শাক দেখিযা, “শ্রশাক”গণের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “আমি শাকেব পক্ষপাতি বলিয়া তোমরা আমাকে অন্তরে 
অন্তরে বিদ্রপ কব, কিন্তু শাকেব কি মহিমা তাহ! শ্রবণ কব। এই যে 
হেলাঞ্চা শাক, ইনি দেহ রক্ষা কবেন, আব পবোক্ষে কষ্ণচভক্তি দান 
কবেন।” এ কথা শুনিয়। সকলে হান্ত কবিতে লাঁগিলেন। কিন্ত প্রত 
ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, গম্ভীব ও নিরপেক্ষভাবে অন্যান্য শ্রীশাকেব 
গুণ বর্ণনা আবস্ত কবিলেন। বলিলেন, “বাস্ত শাক ভোজনে রাধারাণীর 
কৃপা হয়।” হায়! ঘদ্দি বাস্তশক ভোজনে রাধাকষ্ণের কপা হইত 
তবে দ্ববেলা এই শাক খাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্তকৌতুকে 
ভোজন সমাপ্ত হইল । তখন সকলে সেবাব পাত্র লইয়া কাঁডাকাডি 
আবন্ত কবিলেন। 

প্রভুব যদিও সত্ব যাইতে মন, কিন্তু মাধবেন্দ্র-পির্বাণ তিথি সম্মুখে । 
মাধবেন্্র অদ্বৈত প্রভুব গুরু । তাই আচাধ্য তাহাব বিরহ-মহোতৎ্সব 
উপলক্ষে সর্ধবস্বনিক্ষেপ করিষা থাকেন। প্রভু সেই মহোত্সবের 
অনুরোধে আব কয়েক দিবস শান্টিপুরে রহিলেন | এই অবকাশে প্রস্থ 
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গৌরাদাসের স্থানে শান্তিপুবেব ওপাবে কালনায় গমন কবিলেন। তখন 
শীতকাল প্রায় গত হইয়াছে, ভক্তগণ সকলে ববিব তাপে কষ্ট 
পাইতেছেন। প্রভু তখন কালনায় এই অদ্ভুত কথা বলিলেন» “বড গ্রীষ্ম 
হইতেছে, একবাব নাম-কীর্তন কর, শবীর জুডাইযা যাউক।” তাহাই 
এই গীতের স্থ্টি হইল-_“হবিবল জুডাক্‌ হিয়াবে |” বড গ্রীষ্ম হইতেছে, 
হবিনাম কব শবীব শীতল হইবে, এই কথা বলিবাব অধিকারী একমাত্র 
কেবল আমার প্রহ্ন। গৌবীদাসেব ওখানে মহামহোৎ্সব হইল। 
গৌরীদাস নিতাইগৌবেব চবণে পড়িযা বব মাগিলেন যে, তীহাবা 
ছুইজনে তাহার বাডীতে থাকুন । যেহেতু তাহাবা ন। থাকিলে তিনি 
প্রাণে মবিবেন। তথাস্ত বলিয়া ছুই ভাই ঠাকুব-ঘবে বহিলেন। পাছে 
প্রন পলায়ন কবেন এই ভযে গৌবীদাস ঠাকুব-ঘবে শিকল দিযা বাহিবে 
আসিলেন। আসিয়া দ্রেখেন যে, গৌব নিতাই ছুই ভাই বাহিবে 
দাডাইয়া। তখন তাডাতাভি ঠাকুব-ঘরে প্রবেশ কবিলেন, কবিষা দেখেন 
যে, যে জীবন্ত-ঠাকুব তিনি বে বাখিয়া গিযাছিলেন, তাহাবা বিগ 
হইয়া দীডাইয়! আছেন । তখন গৌবীদাস বলিলেন, “ও হইল না, ধাহাবা 
ঘবে আছেন, তাহাঁবা যাউন, তোমবা আইস।৮ ইভাই বলিষ। বাহিবেক 
সেই জীবন্ত গকুবদ্বম্নকে আহবান কবিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিবে 
ছুই ভাই ঘবে আসিষ! বিগ্রহ তইলেন, আব পুর্বে ধাহাব। বিগ্রহরূপে 
ছিলেন, তাহাবা জীবন্ত হইযা বাভিবে চলিলেন। এইবপ বাব বার 
হইতে লাগিল, কাছেই নিকপায় হইয়া গৌবীপাস ঘা পাইলেন তাহাই 
রাখিলেন, ভালই পাইলেন । জনশ্রতিতে ফেবপ কাহিনী শুনা যায, 
তদ্রপ বলিলাম। কিন্ধ পদকল্পতকতে এই সম্বন্ধে দীন কৃষ্ণদাস বা 
্যামানন্দ (যিনি উতৎ্কল উদ্ধাব কবেন) বচিত এই তিনটি পদ 
আছে । যথা ৪-- 


জীবস্ত-ঠাকুরছয় বিগ্রহ হইলেন ২৩ 
ঠাকুব পণ্ডিতের বাড়ী, গোবা নাচে ফিবি ফিবি, নিতানন্দ বলে হবি হবি। 
কান্দি গৌবীদানস বোলে, পড়ি প্রভুব পদতলে, কভু না ছাডিব মোৰ বাড়ী । 
আমার বচন বাখ, অশ্বিকানগবে থাক, এই নিবেদন তুযা পা । 
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয মবিব আমি, বহিব সে নিবখিযা কায ॥ 
তোমবা যে ছুটি ভাই, থাক মোব এই ঠাঞ্িঃ তবে সবাব হয পবিস্রাণ । 
পুন নিবেদন কবি, না ছ।ডিহ গৌবহরি, তবে জানি পতিত-প।বন ॥ 
প্রভু কহে গৌবীদাস, ছাডহ এমত আশ, প্রতিমুস্তি সেবা কৰি দেখ। 
তাহাতে আছিযে আমি, নিশ্চয জাশিহ তুমি, সনা মোব এই বাকা বাথ ॥ 
এত স্খনি গৌবীদাস, ছাডি দার্ঘ নিশ্বাস, ঘুকবি দুকবি পুন কান্দে। 
পুন সেই দুই ভাই, প্রবোধ কবযে তাঁষ, তমূ হিযা থিন নাহি বান্ধে ॥ 
কহে দীন কৃষ্দীস, চৈতন্য চবণে মাশ, দুই ভাই বহিল তথায । 
ঠাকুব পণ্ডিতেব প্রেমে, বন্দী হৈল। দুইজনে, ভকত বৎসল ভ্েেঞ্জি গাষ ॥ 


(২) 
আকুল দেখিয়া তাঁর, কহে গোৌব ধীবে ধীনব, আামবা থকিলাম তোৰ ঠাঞ্চি। 


নিশ্যয জানিহ তুমি, তোমাব এ ঘবে আমি, বহিলাম এই দুই ভাই | 
এতেক প্রবোধ দিযা, দুই খানি মুঠি লৈযা, আইল! পণ্ডিত বিছ্ুমান | 
চারিজনে দীডাইল, পণ্ডিত বিশ্মঘ ভেল, ভাবে মস্র বহয়ে নযান | 
পুন প্রভু কহে তাবে, তোর ইচ্ছা হয যারে, সেই দুই বাখ শিজ ঘবে। 
তোমাব প্রতি লাগি, তোৰ ঠাঞ্জি খাব মাগি, সত্য সতা জানিহ অন্তবে ॥ 
শুনিষা পঞ্ডিতরাজ, কবিল! বন্ধন কাঁজ, চাবিজান ভোভান কবিলা । 
পুষ্প মালা বপন দিয়া, তাম্বলাদি সমপিয়া, সর্ব অঙ্গে চন্দন (লপিলা ॥ 
নানা মতে পৰভীত, কবি ফিবাইল চিত, দোহাবে বাখিলা নিজ ঘবে। 
পণ্ডিতেব প্রেম লাগি, ছুই ভাই খায় মাগি, দেহে গেলা পালাচলপুরে ॥ 
পণ্ডিত করযে সেবা, বখন যে ইচ্ছা ধেবাঁ, সে মত কবযে-বিলাস । 
হেন প্রভু গৌরীদাস, তাব পদ কাঁব আশ, বহে দীনষ্ীন বব দাস | 
(৩) 
এ বৃন্দাবন নাম, রত চিন্তামণি ধাম, তাহে বৃষ বলবাম পাশ । 
চবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌবীদান হৈল, অস্থিকা পগরে যার বান ॥ 


২৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 

নিতাই চৈতন্য যাব, সেবা কৈলা৷ অঙ্গীকার, চাবি যুগ্তি ভৌজন করিলা। 

পুকবে হুবল যেন, বশ কৈল। বাম কানু, পবতেক এখানে বহিলা | 

নিতাই চৈতন্থ বিন, আব কিছু নাহি জানে, কে কহিব প্রেমেব বডাই । 

সাক্ষাতে বাখিল ঘবে, হেন কে কবিতে পারে, নিতাই চৈতন্য দুই ভাই ॥ 

প্রেমে লক্ষ ঝল্প যাঁষ, পুলকিত ভহুঙ্কীব, ক্ষণেকে বোদন ক্ষণে হাস। 

'ঠার পাণপন্ম বে, ভূষণ কবিযা তন্ুঃ বহে দীনহীন কৃষদান | 

ভু শান্তিপুবে প্রত্যাব্তন কবিয়া মাধবেন্দ্রপূবীব মহোৎসব পধ্যন্ত 
রহিলেন। এই মঙোৎুসবেব বন্ধনেব ভাব সমুদয় শচীদেবীর উপব 
পড়িল। এই মহোত্সবেব সঙ্গে প্রভূব নদীষাঁবিহাব ফুবাইল। ভু 
জননীর নিকট বিদায় লইলেন । শচী বুঝিলেন, এই শেষ দেখা, অর্থাৎ 
চর্মচক্ষের এই শেষ দেখ! । যেহেতু শচী ইচ্ছা! কবিলেই দিব্যচক্ষে গ্রতুকে 
সর্বদা আপন ঘরে দেখিতে পাইতেন। 

এই সমযে বঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়। গ্রভৃব শ্রচরণে পঙিলেন। 
সপ্ত গ্রামেব অর্ধিপতি হিবণ্য ও গোবদ্ধন ছুই ভাই কায়স্থ, ইহাবা বাব 
লক্ষ কাহনেব অধিকাবী। সেই গোবদ্ধনেব পুত্র বঘুনাথ। প্রভূ সন্ন্যাস 
করিয়া! যখন শান্তিপুরে আইসেন তখন রঘুনাথ বালক প্রভুকে দর্শন 
কবিতে আসিয়াছিলেন। ৫1৭ দিন প্রভুকে দর্শন কবিরা তাহাব বেবাগ্য 
উপস্থিত হইল এবং সংসাবে বাস অসহ্য হইযা পড়িল। প্রভূ সেখান 
হইতে নীলাচল গমন কবিলেন। বঘুনাথ বাবংবাব সেখানে পলাইমা 
যাইতে চেষ্ট! কবেন, আব ধবা পডেন। এবাব প্রভু শাস্তিপুরে আসিলে 
বখুনাথ পিতাব নিকট অনেক মিনতিপূর্বক আজ্ঞা লইয়া তাহাকে 
দেখিতে আসিলেন। প্রভূ তাহাকে অনেক কুপা করিযা উপদেশ 
দিলেন। বলিলেন, “তুমি বাডী যাও, স্থিব হইয়া অন্তব নিষ্ঠা কর! 
সংসারের কাজ সমুদায় করিও, কিন্তু উহাতে অনাবিষ্ট থাঝ্ি৪, আব 
লোক দেখাইয়। কপট বৈবাগ্য কবিও নাঁ। অনায়াসে যথাযোগ্য বিষয় 


খণ্র ভগবান আচাধ্য ২৫ 


ভোগ কবিও, কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না । লোকে একেবাবে সাধু হয় 
না, তুমি এইবপ ব্যবহার কব, উপযুক্ত সমযে শ্রী্ষ্চ তোমাকে সংসার 
হইতে উদ্ধাব করিবেন। ইহাই বালয়া, প্রভূ তাহাকে গৃহে বিদায় 
করিয়া দিলেন। হে গৃহী-পাঠক-মহাশয়গণ। প্রহৃব এই শিক্ষাণ্ডলি 
পালন কবিতে চেষ্টা করুন। 

প্রহ সেখান হইতে কুমাবহটে আগিলেন। শাবান তখন তীহাঁব 
কুমারহটস্থ আলয়ে বাদ করিতেছিলেন। শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন ও 
বাস্থদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভূব সহিত নিজগ্রামে প্রত্যাগমন 
করিলেন । প্রভু অবশ্য শ্রীবাসেব বাডী ভিঙ্সী কবিলেন। প্রন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, তিনি কিরূপে সংসার-যাত্রা সমাধা কবেন, 
যেহেতু তাহাব পবিবাব বৃহৎ ও তিনি কিছুই কবেন না। শ্রীবাস ইহাতে 
হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, “এই আমাব সম্বল্প 1” শ্রাবাস এই 
সঙ্কেত দ্বাবা ইহাই বলিলেন, “একদিন, দুইদিন, তিনদিন পধ্যন্ত উপবাস 
কবিব। ইহাতে ষদি কৃষ্ণ অন্ন ন। দেন, তবে গঙ্গা প্রবেশ করিব। 
প্রন ইহাতে হুঙ্কার কবিযা বলিলেন, “শ্রভগবানে এত বিশ্বাস আচ্ছা 
আমি তোমাকে বব দিতেছি যে, যদি লক্ষ্মী কখনও ম্বযং উপবস করেন, 
তবু তুমি কখনও অন্নকষ্ট পাইবে ন11” শ্রীবাসেব দৌহিত্র গ্রবৃন্বাবন দাস 
তাহাব গ্াস্থে এই কাহিনী বলিয়া গৌরব কবিয়া বলিতেছেন, “তাই, 
সেই ববে আমার দাদার ঘরে অন্ন কষ্ট নাই।” প্রভু সেখান হইতে 
তাহার মাসী ও মাসীপতি চন্দ্রশেখবের বাজী গমন কবিলেন। প্রভু 
তাহাদের ছেলে, তাই অভ্যস্থরে গমন করিলেন। এমন সময় একটি 
অবপগ্তনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। প্রন 
আশীর্বাদ করিলেন, “তুমি পুত্রবতী হও |” একথা শুনিয়া সেই যুবতী 
ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্র ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 


২৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


«কেন, কি হইল 1?” তখন শুনিলেন, সেই যুবতী শ্রীথপ্ত ভগবান 
আচাধ্যের জ্ত্রী। শ্রীভগবান আচার্য “প্রভুকে না দেখিলে মবেন”। এই 
নিমিত্ত বিবাহ কবিয়া, জ্ীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া, নীলাচলে প্রভুব 
নিকট বাস করেন । তাহাব পবে ভগবানের স্ত্রী চক্রশেখবেব আশ্রষ 
গ্রহণ কবেন। প্রভূ এই সমুদঘ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাত্য কবিলেন। পরবে 
বলিলেন, “আমার আশীর্বাদ ব্যর্থ হইবাব নয। তুমি সত্যই পুত্রবতী 
হইবে 1৮ ইহার পব প্রভু নীলাচলে গমন কবিযা ভগবানকে যথোচিত 
তিবস্ক(ব কবিলেন। বলিলেন তুমি গৃহে গমন কব। তোমাৰ পুত্র 
সন্তান হইলে তখন তুমি আমাব নিকট আগমন কবিও। এই আজ্ঞা 
শ্রীভগবান দেশে 'প্রত্যাগমন কবিলেন। পবে তাহাব ছুইটি মহাতেজস্বী 
পুত্র হইল। 

প্রভু নীলাচলাভিমুখে ত্রুত চলিলেন। পাশিশ্াটা বাঘবেব বাড়ীতে 
দুই এক দিবস বহিলেন। সেখান হইতে ববাহনগবে শ্রীভাগবতাচার্যেব 
নিকট শ্রীভাগবত শুনিযা অনেক নৃত্য কবিলেন। পবে দ্রুতগতিতে 
নীলাচলে আগমন কবিলেন। ধ্বনি হইল প্রভু আসিতেছেন, আব 
শ্রীক্ষেত্রের লোক প্রতভুকে দর্শন করিতে ধাবিত হ্ইলেন। গদাধবও 
আইলেন। গদাধব প্রতুব শ্রীমুখ দর্শন কবিয়া আনন্দে মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। ধাহার মুখ দেখিযা কেহ আনন্দে মুচ্ছিত হযেন তিনি ধন্য, 
আর যিনি মুচ্ছিত হয়েন তিনিও ধন্য । তাই শ্রীগৌরান্গের এক নাম 
“গদাধরের প্রাণনাথ |” 

ভক্তগণ আসিয়াছেন। প্রভূ ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে 
উপবেশন কবিয়া বলিলেন, শ্রীবুন্দাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই 
নাই। দিবানিশি লোকেব কলরব। লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে চলিল 'ফানাই- 
নাটশালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক লইয়! 


নীলাচলে ২৭ 


বৃন্দাবনে যাওযাব সুখ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, শ্রীরুষ্ণ সনাতনের 
মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ এত লোক লইঘ বুন্দাবনে 
গেলে লোকে ভাবিবে যে, আমি বাজিকব সাঙ্িয়া, হে হৈ করিয়া, 
বন্দাবনে গমন করিতেছি । সে অতি নিভৃত পবিত্র স্থান, সেখানে একা 
যাইব, ন। হয় একজন সঙ্গে থাকিবে । আমি কাজেই সেখানে যাইতে 
নিবৃত্ত হইলাম । আমি তখন বুঝিলাষ যে, আমি গদাধরের নিকট 
অপবাধ কবিরাছি, তাই আম্াব বাতা হইল নাঁ। গদাধবকে ছুঃখ দিষা 
গমন কবিলপাম, আব তাহার ফল এই হইল যে আমাধ ফিবিয়া আসিতে 
হঈল। উহাতে গদাপব কুতার্থ হ্যা গলাষ বসন দিষা চবণে পড়িলেন। 
পড়িয়া বলিলেন “প্রভ, তোমাব বুন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার 
নিমিত্ত । বৃন্দাবন আব কোথা? যেখানে তুমি সেইখানেই বুন্দাবন। 
বুন্দ[বনে যাইবে তাহাতে বাধা কি? সম্মুখে চাবিমাস বর্ষা আসিতেছে, 
ইহাব অন্তে আপনি ক্বচ্ছন্দে গমন কবিবেন |” সকলে ইহাতে বলিলেন, 
“পণ্ডিতের ঘে মত ইহাই সর্ববাদিসম্মত।৮ তথন প্রভূ গদাধবকে 
উঠাইঘ| আলিঙ্গন কবিলেন। সে দিবস প্রত গদাধরেব স্থানে সেবা 
কবিলেন। 

শ্রানিত্যানন্দ প্রচাব-কাধ্যেব জন্য গৌডে রহিলেন। প্রতু গৌড়ীয় 
ভক্তগণকে বলিঘ! আসিয়াছেন, আমাব সঙ্গে এই দেখা হইল, তাহারা 
এবার যেন আব নীলাচলে গমন না করেন। স্তরাং এবার রথ-যাক্র(র 
সময় প্রত কেবল নীলাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভকাধ্য সম্পাদন 
করিলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


আমায় বলবে, কতদূব বৃন্দাবন ॥ আমা দিবেন কি কৃষ্ণ দবশন | 
গৌর-উক্তি--প্রাচীন গীত। 


প্রভূ যখন শাস্তিপুবে শচীমাতাব নিকট বিদায় হয়েন, তখন বৃন্দাবন 
যাইবার অনুমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, “মা, বাব বার চেষ্টা 
কবিলাম, কিন্তু বুন্াবনে যাইতে পাবিলাম না। তুমি স্বচ্ন্দ মনে আমাকে 
অন্থমতি দাও ।” শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, “দিলাম” ১» ইহা বলিয়। 
জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্গীলিনীব ন্যাষ পুভ্রেব মুখপানে চাহিলেন। 
প্রভূ সে দর্শনে মর্মাহত হইলেন এবং বধন হেট কবিষা বোদন কবিতে 
লাগিলেন। তাহাব পব প্রভু শান্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়। 
জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন কবিলেন। প্রভু গমন কবিলেন, 
কিন্ত শচীব মনে একটি কথা বাবংবাব উদ হইতে লাগিল-_“নিমাই 
কান্দিল কেন? যাইবার সময় কান্দিল কেন?” শচী আপনা- 
আপনি এই কথা প্রথষে ভাবিতে লাগিলেন। পবে শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃকে 
ক্রমে মুবারিকে? শ্রীবাসকে, এইরূপে জনে জনে জিজ্ঞাসা কবিতে 
লাগিলেন--“নিমাই যাইবার বেল! এপ কান্দিল কেন 1» তাহার] 
ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, কান্দিবাব কোন বিশেষ উদ্দেশ্ঠ 
ছিল না। ঠাকুর জননী-বৎ্সল, তাই বিদাষ কালে কান্দিযাছিলেন।” 
শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তবে বলিলেন, “তাহা নয়, তোমর। 
নিমাইয়ের কি বুঝ ? নিমাইযেব সঙ্গে বিদাযেব বেলা যখন আমার চক্ষে 
চক্ষে মিলন হইল, তখন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে আর একটি কথ 
বলিয়াছিল। তাহার অর্থ__“মা, এই জন্মেক মত দেখা, আব দেখা 


কিরূপে বৃন্দাবন যাইতে হয় ২৯ 


হইবে না। তা না হইলে, যাইবার বেলী কান্দিবে কেন?” প্যাইবার 
বেলা কেন কান্দিল” বলিতে বলিতে শচী নবদ্বীপে গমন করিলেন, 
সেখানে যাইয়াঁও উহাই বলিতে বলিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন । 

এদিকে প্রত নীলচলে কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ করুন । 

প্রভৃব মুখে এক কথা, আর মনেও সেই ভাব যে, “কবে বৃন্দাবন 
যাইব? কীহা বৃন্দাবন, কাহা নিধুবন, কাহা কৃষ্-বিহাবেৰ স্থান? 
কবে আমাব বৃন্দাবন দর্শন হইবে? কবে আমি বনস্থলীতে গডাগড়ি 
দিব? যমুনায় সান কবিব?”  প্রশ্থুর এইকপ আপেক্ষ-উক্তিতে 
ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল । 

প্রভুব ছল-ছল আখি, মান বদন। ম্বরূপকে নিকটে ডাকিলেন। 
স্বরূপ আপিলে, পপ্রহ্ধ অমনি তাহার হাত ছু'খানি ধরিলেন, ধবিয়া অতি 
কাতরভারে বলিলেন “ম্ববপ, আমাকে বুন্দাবনে যাওয়ার সাহায্য 
কব, তোমায় মিনতি কবি ।” ম্বরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন। 
বামরায় আইলেন, তাহাকেও প্রভূ নিকটে লইয়া বসিলেন। তাহার 
নিকটেও এ এক কথা,-আমাব ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন হবে?” 
বাষরায়ও আশ্বাস বাক্য বলিলেন । প্রভুকে যে কেহ দর্শন করিতে 
যাইতেছেন, প্রন্ত তাহাকে কাতব্ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি 
সত্য করিরা বল, আমাব কি শ্রবৃন্দীবন দর্শন ঘটিবে ?” এইরূপে প্রভুর 
দিবাশিশি কাটিতে লাগিল। ভক্তগণের মনে হইল যে, বৃন্দাবন না 
দেখিলে প্রন্থ প্রাণে মবিবেন।  পবুন্দাবন, বুন্দাবন,৮ কবিয়া প্রভু রোদন 
কবেন, আর সেই সঙ্গে ভক্তগণও বোদন করেন । জীবশিক্ষার নিমিত্ত 
প্রভুব অবতার, কিরূপে বৃন্দাবন যাইতে হয, প্রভু তাহাই শিক্ষা 
দিলেন। 


তখন সকলে যুক্তি করিয়া গ্রন্ুকে বুন্দাবন পাঠাইবার উদ্যোগ 
৩ 


৩০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিতে লাগিলেন । বলভদ্র ভট্টাচার্য একজন ব্রাহ্মণ-ভত্য সঙ্গে করিয়া 
তীর্থ পর্যটন আশায় নীলাচল আগমন কবিয়াছেন। ভৃত্যেব সহিত 
তাহাকে প্রভুব সঙ্গে দেওযা হইল। প্রভু বনপথে যাইবেন এই স্থির 
হইল। দিনও স্থিব হইল। প্রভূ আবাব বিজয়া-দশমী দিনে অতি প্রত্যুষে 
বৃন্দ(বন চলিলেন। লোক সংঘটন ভথে প্রভুর গমনবার্তী ছুই চাবিজন 
কন্মী-ভক্ত ব্যতীত আব কেহ জানিতে পাবিলেন না। প্রভু কটক 
ডাহিনে বাখিষাঁ নিবিড বনপথে ঝাডিখণ্ড দিষা চলিলেন। 'প্রভব সঙ্গী- 
দুইজনের সহিত এই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তাহারা বড একট কথা 
বলি্বন না। প্রভু আপন মনে যাইবেন। ভাই প্রভু আপনার মনে 
চলিযাছেন। অগ্রে বলভদ্র পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রড় বিহ্বল 
অবস্থায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঢলিতে ঢলিতে যাঁইতেছেন। মধ্যাহ্ন সময হইলে 
সঙ্গিগণ প্রভকে বসিতে ইঙ্গিত কবিলেন। প্রভূ পুভ্তলিকাব হ্যা সেখানে 
বসিলেন। প্রভূ আবিষ্ট চিত্তে মান করিলেন, ভোজন কবিলেন, বিশ্রাম 
কবিলেন; অবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রজনী 
আসিল, আশ্রয়-স্থান নাই, অমনি বনে বহিয়া গেলেন। শত উপস্থিত 
হইযাছে, কিন্তু বনে কাষ্ঠেব অভাব নাই । অগ্নি সম্মূথে বাখিয়া সকলে 
নিশিাপন করিলেন । 

যেঝাডিথণ্ডে এখনও বন্যপশুর ভয়ে দিবাভাগে বিচবণ করা যায় ন।, 
তথন সেখ।নকার কি অবস্থা ছিল, মনে করুন। প্রভু যে পথে চলিলেন, 
সে পথে কেহ কখনও যায় নাই, কাহারও যাইতে সাহসও হয় না। প্রভূ 
নিবিড বনে প্রবেশ করিলেন, ১০১৫ দিনেব পথেব মধ্যে লোকালয় 
নাই । অবশ্য ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার তাহাদিগকে ঘিরিল। বলভদ্রের ভয় 
হইল, কিন্ত গ্রভৃব হিংস্র জন্তগণের প্রতি লক্ষ্যও নাই । বন্পশুওক্াসিল, 
প্রেভকে দর্শন করিষা, হয ফিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া দীডাইয়া 


ঞভূু বনপথে ৩১ 


থাকিল। প্রতু স্নান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযুথ জলপান করিতে 
আসিল। প্রভূকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসাবৃত্তি অন্তহিত হইল। 
প্রভু গমন কবিতেছেন, পথে ব্যাদ্্ শয়ন করিয়া রহিয়াছে । প্রভুর চরণ 
তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে কৃতার্থ হইয়া, অতি নত্রভাবে পথ ছাডিয়া 
দিল। কখন কখন বা ব্যান্র আকুষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
মুগ প্রভৃতিও সেই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এইবূপে ব্যান ও মৃগে দেখা 
সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি একপর্ষে চলিয়াছে। অতি হিং জন্তগণেব 
মনেও কোমল ভাব আছে । দেখ না, ব্যাত্র পধ্যন্তও আপন শাবককে 
লালন পালন কবিতেছে, শাবকগণেব নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বন্য 
কৃকুবের হিং ভাব আব পলিত কুকুবের প্রভূভক্তি দেখ । অবশ্য বন্য 
কুকুবেব হাদয়ে এই কোমল ভাবের অধ্নুর ছিল, আব উহা, মনুষ্য সহবাসে 
ক্রমে লালিত পালিত হইয়া! সদ্গুণবিশিষ্ট হইয়াছে । ফদি ভারি বন্যা 
হয, তবে কেহ কাহাব হিংসা করে না। সাধারণ বিপদে তাহাদের 
হিংশ্রভাৰ দূবীভূত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংশ্রভাব 
বিলুপ্ত হইয়া কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে । কাজেই ব্যান্্র ও মৃগ মুখ 
শুকাশুকি করিতে লাগিল। এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রভুব সঙ্গীগণ 
অবাক হইলেন এবং প্রভুও সখী হইয়া মুছু মুদু হাসিতে লাগিলেন । 
প্রভু গীত ধবিলেন, আব সমস্ত জগৎ সুশীতল হইল। পক্ষী সকল 
আনন্দে সেই সঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রভু উচ্চৈম্বরে কষ্ণনাম 
কবিলেন, আব যেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বন্তি হইল, বৃক্ষলতা 
কুম্থুমিত হইল, পুষ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভু একদিন 
সহজ অবস্থায় ব্লভদ্রকে বলিলেন, “কি কপাময়, এই বনপথে আমাকে 
আনিয়৷ বড সুখ দ্রিলেন।” প্রত্যহ বন্য-ভোজন, সর্বদা জনশৃন্ততা, 
পক্ষীব কোলাহল, মধুরের নৃত্য, পশ্বগণের স্বাভাবিক জীবন, বনের 
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শোভা, এই সমূদায় প্রতৃকে মোহিত কবিল। প্রভূ কখন কখন বন 
ত্যাগ করিয়৷ গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোকসমাজ অতি অসভ্য। 
তাহারাও তাহাদের সঙ্গী ব্যাপ্ত ভল্লুকেব ন্যায় হিংস্র। কিন্তু তবু প্রভুকে 
দর্শন করিয়| তাহাবা পবিশেষে ভক্তিতে উন্মস্ত হইতেছে । এমন কি, 
গ্রাম সমেত বৈষ্ণব হইতেছে । এইবূপে প্রভু বাবাণসীতে মনিকণিকার 
ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঘাটে অনেকে স্নান কবিতেছেন । 
হঠাৎ সকলে দেখিলেন যে, একটা অতি দীর্ঘকায়, পরম সুন্দর, পবম মধুর 
ও পরম সিদ্ধ বস্তু প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে 
যুবক, তাহার বর্ণ কাচা সোনাব ন্যায়, তাহাব বাহু আজাহুলদ্বিত, তাহার 
চক্ষু কমলদলের ন্যায় করুণা মকরন্দ পূর্ণ, তাহাব বদন পূর্ণচন্দ্র হইতেও 
স্থখকব। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মস্তক অবনত কবিয়া, বিহ্বল 
অবস্থায় কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে, তীাহাদেব মধ্যে উদিত হইলেন। 
সেই পবম শুভদর্শন সকলেব চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। এই সমুদয় লোকের 
নয়ন অন্ত দিকে আব গেল না, 'প্রভূব শ্রীমুখে আকুষ্ট হইযা রহিল। 
কেহ বা আকৃষ্ট হইয়া হবিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে ভাবিতে 
লাগিলেন,--“ইনি যিনিই হউন, আমাদের জাতীয় মনুষ্য নহেন ।” 

এই সমুদয় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইতিপূর্বে প্রভৃকে 
দেখিযাছেন। প্রতৃর দোসর জগতে নাই, স্থতরাং যিনি একবার তাহাকে 
দেখিয়াছেন, তিনি আব ভুলিতে পাবেন নাই । এই লোৌকটাও কাজেই 
দর্শনমাত্রই প্রভৃকে চিনিলেন। তখন তিনি ভ্রুতগমনে অগ্রবর্তী হইয়া 
গ্রভৃব চরণে পড়িয়া! বলিলেন “আমি তপন মিশ্র ।” 

পাঠকেব ম্মবণ থাকিতে পাবে যে, প্রভূ যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়সে 
পূর্ববঙ্গে পন্মাপার গমন কবেন, তখন সেই দেশেব একজন প্রধান রক, 
প্রভৃকে শ্রীভগবান জানিযা, তাহার শরণাগত হন। আর প্রভূ তাহাকে 
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বারাণসী গমন কবিতে আদেশ কবেন ; বলিয়াছেন যে “তুমি তথায় গমন 
কব, তোমাব সহিত আমাব সেখানে দেখা হইবে 1” সেই ভবিষ্যদ্বাণী 
এখন সম্পূর্ণ হইল । তপন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিয়া নিজগৃহে লইয়া 
গেলেন। তখন কাশীতে চন্দ্রশেখর নামক ঠগ্য ছিলেন। ইনি শ্রীনবন্ধীপে 
প্রভৃকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনিও আসিয়া প্রভৃকে প্রণাম করিলেন । 

কাশী ও নদীয়া ভারতবর্ষে ছুই প্রধান স্থান। নদীয়া ন্যায়ের 
স্থান, কাশী বেদেব স্থান। নদীয়ায় তন্ত্র-চষ্চা, আব কাশীতে জ্ঞান-চচ্চা 
বুল পরিমাণে হয়। নদীয়া গৃহী পণ্ডিতেব এবং কাশী সন্ন্যাসী 
পণ্ডিতের স্থান। এই সন্্যাসীগণেব সর্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সরম্বতী। 
পাণ্ডিত্যে ও অধ্যাত্মচ্চায় ইনি ভারতবর্ষে আদ্বতীয়। যদিচ ন্যায়শান্তরে 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য বড়, কিন্তু সরশ্বতী আবার বেদে সার্বভৌম 
অপেক্ষা বড়। প্রেম ও ভক্তিধর্মেব ছুই প্রধান কণ্টক-_নৈয়ানিকগণ 
ও মায়াবাদী সন্যাসীগণ। নৈয়ায়িকের শিরোমণি সার্বভৌম প্রভৃর 
অনুগত হইয়াছেন । এখন মায়াবাদিগণের জব্ধপ্রধান প্রকাশানন্দ বাকী 
আছেন। সেই মায়াবাদিগণেব সব্ধপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাহার নিকট 
প্রভু আপনি আসিয়া উপস্থিত। 

প্রভুর অবতারের কথা প্রকাশানন্দ পূর্বেই শুনিয়াছেন) শুনিয়া 
প্রথমে কেবল হাস্য করিয়াছেন। তাহার পর শুনিলেন যে, প্রবল- 
প্রতাপান্িত সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য তাহার অনুগত হইয়াছেন। খন 
একটু উত্তেজিত হইলেন ১ ভাবিলেন, এই নব-অবতারটাকে ধ্বংস 
করিতে হইবে । ইহাই ভাবিয়া একটি তৈথিক ছারা প্রভৃকে একখানি 
পত্র লিখিয়! পাঠাইলেন!* পত্রথানিতে সৌজন্যের লেশমাত্র নাই, বরং 





* প্রভু প্রকাশানন্দকে লইয়া! যে লীল! করেন, তাহা বিস্তার করিয়া আমি শবতত্্ 
গ্রন্থ লিখিয়াছি। এই কারণে এখানে সংক্ষেপে কেবল মুলঘটনা মাত্র লিখিলাম। 
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বিস্তব অবঙ্ঞান্থচক বাক্য ছিল। সেই পত্রখানিতে একটি শ্লোক লেখা 
ছিল, তাহার অর্থ এই যে, মুঢলোকেই কাশী ছাডিয়া নীলাচলে বাস 
কবে। প্রভূও এই পত্র পাইয়া তাহাব উত্তবে একটী শ্লোক পাঠাইলেন। 
প্রভৃব পত্র শিষ্টাচার-পরিপূর্ণ। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানন্দ প্রভৃকে 
কেবল গালি দিয়া আব একটি ক্লোক লিখিলেন। তাহাব অর্থ এই 
যে, “যে ব্যক্তি উত্তম আহাব কবে, সে কিবপে ইন্দ্রিয় নিবারণ কবিবে ?” 
প্রভূ এই ক্পোকের কোন উত্তব দিলেন না । 

অতএব প্রভূ ও সবন্বতীতে বেশ জানা-শুনা আছে। প্রভু কাশীতে 
আপিলে সে কথা প্রকাশ পাইল । ক্ত্ষেযেব উদয় হইলে কি লোকেব 
জানিতে বাকী থাকে? সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপুর্ব 
সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, ধাহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রী বলিয়! 
বোধ হয়। 

ক্রমে এ কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহাবাস্ীয ব্রাহ্মণ 
কাশীতে বাস কবিতেন। তিনি সন্ন্যাসীগণেব সহিত সর্বদা ইষ্টগোষ্ঠী 
কবিতেন। তিনি প্রভূকে দর্শন মাত্র তাহাকে চিত্ত সমর্পণ কবিয়া 
দ্রুতগমনে এই শুভ-সংবাদ কাশীব সর্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাহাকে 
বলিতে চলিলেন। তাহাব নিকট যাইয়া বলিলেন যে, এক মহাপুরুষ 
আসিযাছেন। তাহাব লক্ষণ দেখিলে জানা যায় যে, তিনি মনু নন্‌, 
স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ | কিন্তু গ্রকাশানন্দ প্রভৃকে জানেন ও ঘ্বণা কবেন। 
মহাবাস্ীয়ের নিকট তাহার গুণ বর্ণনা শুনিয়া মাৎসর্যে জ্বলিযা গেলেন; 
বলিলেন, “জানি জানি তাহার নাম ঠতন্ত। তাহাকে সন্স্যাসী কে 
বলে? সে ঘোর এন্দ্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে সেই 
শ্রীক্ণ বলে। আবও শুনিয়াছি যে প্রবলপ্রতাপান্থিত পণ্ডিত পীধর্ঘভৌমও 
নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার 
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ভাবকালী এই কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেখানে 
যাইও না। এ সমুদায় লোকের সঙ্গ কবিলে দুই কুল নষ্ট হয়।” 

কিন্ত মহাবাস্ীয প্রতৃকে দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়। তাহাতে চিত্ত 
অর্পণ কবিয়াছেন। তিনি এ কথায় তুলিবার নয়। প্রভুর কাছে 
আসিয়া সমুদাষ কথা! বলিলেন ; বলিলেন, “প্রভূ, এই গর্বপূর্ণ সন্ন্যাসী 
বলে কি যেঃ তোমাৰ ভাবকালী এই কাশীনগবে বিকাইবে না।” 
প্রভূ ঈষৎ হাসিয! বলিলেন, “ভাবি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি 
না বিকায় অল্প মূল্যে ছাডিয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইয়া দিব |” 
মহারা্রীঘ বলিলেন, “প্রভূ, আব এক তামাসা শ্রন্থন। সে আপন।কে 
বেশ জানে) দেখিলাম আপনাব উপব ভাবি রাগ, এমন কি আপনার 
নামট1 পর্য্যন্ত কবিলে তাহাব সহা হয় না। সে তিনবার আপনার নাম 
কবিল, তিনবাবেই বলে “চতন্য”,_কিষ্ণ-টচতন্য” একবাবও বলিল না।” 
প্রভু হাসিযা বলিলেন, “সে বাগের নিমিত্ত নয়। যাহারা কেবল “আমি 
ঈশ্বর” “আমি ইশ্বব ইহাই ধ্যান কবে, তাহাদের মুখে সহজে কৃষ্ণ- 
নাম আইসে না। যাহা হউক, প্রভু পরদিন বুন্নাবনের দিকে ছুটিলেন। 
মভাবাগ্বীাধ ও চন্দ্রশেখর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু কাহাকেও 
লইলেন না। প্রযাগে আসিয়া প্রভূ সত্যই যদুনা দর্শন করিলেন । 
সেবাব প্রভূ জাহ্বীকে যমুনা বোধ করিয়া ঝাপ দিয়াছিলেন, এবাৰ 
সত্য সত্যই যমুনা প্রহব সম্মুখেতযে যমুনাতীরে কষ বিচরণ 
কবিয়াছেন, আব গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেলি করিয়াছেন। প্রন 
ছুটিলেন, এবং যমুনাব তীবে আসিয়া অমনি ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্্র 
সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং দেখিলেন প্রন্থ ঝাপ দিলেন। 
শীতকাল তিনি সেই সঙ্গে ঝাপ দিলেন না। কিন্ত প্রভু ঝাঁপ দিয়াছেন, 
আব উঠিবেন কেন? তখন বলভদ্র ভয় পাইয়া ঝাঁপ দিয়া প্রতুকে 


৩৬ শ্বীঅমিয়নিমাই-চবিত 


উঠাইলেন। প্রভু প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, যমুনা দর্শনে প্রভৃব অঙ্গ 
একেবাবে প্রেমে এলাইমা পড়িল । দেখিতে দেখিতে প্রভৃব আগমন- 
বার্তী প্রয়াগে ছডাইয়া পড়িল। তখন লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে 
আসিতে লাগিল, আব প্রেমে পাগল হইয়া প্রহ্ুব নিকটে থাকিযা গেল । 
প্রভু যে তিন দিন প্রদ্মাগে বহিলেন, সে তিন দিন কেবল হ্বিধ্বনি 
ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় নাই। সেখান হইতে প্রভু দ্রুতপদে 
চলিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ত যেখানে বহিতেছেন, সেইখানেই গ্রভৃব 
চতুর্দিকে অসংখ্য লোকে হবি বলিয়া ন্বত্য কবিতেছে। প্রভু দক্ষিণ 
দেশে যেবপ লীলা কবিয়াছিলেন এখানেও সেইবপ কবিতে লাগিলেন । 
অধিকন্তু ( যাহা চরিতামুতে )-- 
“পথে ধাহা হয় যমুনা! দর্শন | তাহা ঝাপ দ্রিষা পড়ে প্রেমে অচেতন ॥” 
প্রভু আনন্দে যমুনায় ঝাপ দিতেছেন, আব যদিও শীতকাল 
তবুও উঠিতেছেন না। প্রত্যেক বারে তাহাকে উঠাইতে হইতেছে । 
অবশেষে সত্য সত্যই মথুবায় আমিষ! উপস্থিত হইলেন । 
গ্রভৃব এক ক্ষোভ ছিল, তিনি বুন্দাবন দর্শন কবেন নাই । এই 
ক্ষোভ জলন্ত অঙ্গাবন্পে হুদয দগ্ধ কবিতেছিল, তাই জনা-জনাব গলা 
ধবিয়া এই বলিয়া রোদন কবিয়াছেন,-“আমি কবে বৃন্দাবনে য|বো, 
কবে বুন্দাবনের ধুলা ভূষিত হবো। তখন প্রভূ বুন্দাবনেব নাম 
শুনিলে শিহবিষা উঠিতেন, বুন্দাবন চিন্তা কবিলে বিহ্বল হইতেন | 
শ্রীনব্ধীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি হইতে প্রেমেব বাজ্যে প্রবেশ কবেন, 
সে দিবস ইহাই বলিয়া বোদন ফবিযাছিলেন,_কাহা বুন্দাবন ; কাহা 
বেহুলাবন ; কাহা আমার ভাত্ীববন ; কাহা আমাব মধুবন, কীহ। 
যমুনা-পুলিন , কাহা গোবদ্ধন। কাহা শ্রীদাম স্দাম, কাহা নন্দ যশো দা 
কাহা--” বলিতে বলিতে শ্রীবাধাকষ্েব নাম আর মুখে আসিল না, 


প্রভূ মথুবায় ৩৭ 


অমনি ঘোর মুগ্ছায় ঢলিয়া পড়িলেন। সে ছয় বংসবেব কথা। এই 
ছ্য বৎনর, «কবে বুন্দাবনে যাইব” দিবানিশি এই চিন্তা এই যুক্তি 
কবিয়াছেন। একবাব চাবিমাস বুন্দাবনে যাইবাব পথে ভ্রমণ 
কবিঘ্াছছেন। আজ সত্যই সেই বুন্দাবনে যাইতেছেন । এখন নিকটে 
আসিষাছেন। সঙ্গে ভক্তৰপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানন্দ, গদাধব, 
নিতাই, স্ববূপ প্রভৃতি আপদ-বালাই সঙ্গে থাকিলে, তাহাকে নানা কথা 
বলিষা ভূলাইবার চেষ্ট। করিতেন | কিন্ত এবাব প্রভু একা, আপন মনে 
যাইতেছেন, সুতবাং বহির্জগতেব সঙ্গে তাহাব কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। 
কেবল বিহবল হইয়! নাচিতে নাচিতে চলিযাছেন। যে বুন্দাবনের নাম 
শবণে প্রভ্‌ বিহছবল হইতেন, সেই বৃন্দাবন এখন সন্মুথে | 

প্রভূ শুনিলেন মথুরায় আসিয়াছেন, অমনি হঠাৎ্খ দণ্ডবৎ হইয়া 
পডিলেন, এবং উঠিয়া ভুঙ্কাব করিষা বিশ্রামঘাটে ঝম্পপ্রদান করিলেন । 
অবগাহনান্তে নৃত্য আবন্ত কবিলেন। প্রুর হুম্কাবে চাবিদিক কম্পিত 
হইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক সংঘট হইতে আবস্ত হইল | 
লোকেবা কৌতুক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রভৃব দর্শনে প্রেমে উন্ান্ত 
হইয়া নৃত্য কোলাহল কবিতেছে | এইক্রপে মথুবায় আমসিবামাত্র মহা 
কোলাহল হইয়া উঠিল। ধাহাবা বিজ্ঞ তীভাবা একেবাবে অবাক 
হইলেন তীহাবা ভাবিতে লাগিলেন যে, যাহাব দর্শনমাত্রে লোকে 
প্রেমে উন্মত্ত তয়, তিনি তে। সামান্য জীব নন এবস্ুটী কে? তবে 
কি আমাদেব কৃষ্চ আবাব অ1সিলেন ? কাভার মনে এপ এ উদয় হইল 
যে_ভক্কিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাপবৈন্বপুবীব গণ ব্যতীত আব 
কেহ জানেন না। সকলে হবি হরি বলিয়া কোলাহল কবিতেছে, কিন্ধ 
উহার মধ্যে একজন নৃত্য করিতেছেন। প্রভু এক্প নৃত্য কবিতে 
দেখিয়া তাহাকে ধরিলেন, ধবিয়া ছুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য 


৩৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আরম্ভ কবিলেন। এইকপে ছুই প্রহব গত হইল । তখন মধ্যাহ্ন সময় 
উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটী প্রভুকে ধবিয়া আপন গুহে লইয়া! 
আসিলেন। ইনি ত্রাহ্মণ_নাম কৃষ্দাস। তাহাব গৃভে আসিয়া প্রভু 
বাহাজ্ঞান পাইলেন। তখন প্রেমে গদগদ তইযা গ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি এই ভক্তি কোথা পাইলে?” তাহার উত্তরে বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ 
শ্রীমাধবেন্্রপুবীব শিষ্য । প্রভূ এই কথ। শুনিবামাত্র অতি ভক্তিভাবে 
তাহাব চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভালমানুষ ব্রাঙ্গণ ভয পাইঘা 
প্রভুব হাত ধবিলেন। প্রভূ তাহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেন্দ্র-শিষ্য, 
অডএব তাহাব পৃজ্য। তখন কষ্ছদাস বুঝিলেন ও পবে শুনিলেন যে, 
মাধবেজ্দের সহিত প্রভৃব সম্বন্ধ আছে। কৃষ্দাস জাতিতে সনোডিযা 
ব্রাহ্মণ । সন্গ্যাসীগণ এরূপ ব্রাক্ষণেব অন্ন গ্রহণ কবেন না। কিন্তু 
মাধবেন্দ্রপুবী তাহাব অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিঘা প্রভু তাহাকে বন্ধন 
করিতে অনুমতি কবিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাস অতিশয় কুগ্ঠিত ভুইয়া 
বলিলেন যে, তিনি সনোডিয়।, প্রভূ ঘি তাহাব অন্ন গ্রহণ করেন, তবে 
লোকে তাহাকে নিন্দা করিবে। প্রভু একথা শুনিলেন ন।; বলিলেন, 
“ম্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহাব নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন যে পথ 
অবলম্বন কবিয়াছেন তাহাই ধন্ম। পুগী গোসাঞ্ি তোমাব অন্ন গ্রহণ 
কবিয়াছেন, অতএব এই আমার ধর্ম ।” 

প্রভু কষ্ণদাসকে সঙ্গে কবিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভুৰ 
বুন্দাবন দর্শন বর্ণনা কবে ত্রিজগতে এ সাধ্য কাহাবও নাই । কেবল 
“শ্রীবৃন্দাবন” এই নাম শ্রবণে প্রভৃব অন্তরে যে বসের উদয় হয তাঁভাতে 
জগৎ ভাসিয়া যায, সেই প্রভূ আপনি সেই বুন্দাবনের মাঝখানে ! 
দুবদেশে থাকিযা প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের একমাত্র বজ পাইলে শুছ। লইয়া 
একমাস আনন্দে যাপন করিতেন। এখন প্রভু বুন্দাবন-ভূমিতে | 


প্রভুর বৃন্দাবন দর্শন ৩৯ 


শ্রীবন্দাধন স্মবণ-মাত্র প্রভৃকে আনন্দে উন্মন্ত কবিত; এখন ইহাব 
প্রত্যক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক গুল, প্রত্যেক পাতা প্রস্তর 
চিন্তকে আনন্দ দিতেছে । প্র যমুনাৰ নাছে মুচ্ছিত হইতেন, অদ্য 
সেই যমুনা সম্মূথে । প্রভূ যমুনাব জল পান করিতেন, কিন্তু পান 
কবিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। দাকণ শীতকাল, কিন্তু যমুনায় অবতরণ 
কবিধা আব উঠিতেছেন না। প্রভু বুক্ষ দেখিলেই উহাকে আলিঙ্গন 
করিতেছেন; আলিঙ্গন করিয়া, অতি প্রিয়জনেব আলিঙ্গনে যে স্থখ 
তাহাই অনুভব কবিতেছেন; স্ুতবাং সে বৃক্ষ ছাডিতে চাহিতেছেন 
না। প্রভু এইবপ লক্ষ লক্ষ বুক্ষেব মাঝে । প্রভূব দুঃখ এই যে, 
তাহার মোটে ছুটী চক্ষু ও ছুটী কর্ণ, একটি দেহ ও একটি চিত্ত। প্রভু 
একটি ছিন্ন-পত্র লইয়া ব্যথিত হ্ইযা উহাকে বুকে কবি! বোদন 
কবিতেছেন। যে নিষ্ঠুব সেই পত্রকে ছিন্ন কবিয়াছে তাহাকে নিন্দী 
কবিতেছেন, আব সেই পত্রকে সাস্বনা কবিবার জন্য বাবংবার চুম্বন 
কবিতেছেন। প্রভুর অন্তবে এক একবাব আনন্দের তরম্ন আসিতেছে, 
আর অমনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইবপ মুচ্া প্রভুব ঘন ঘন 
তইতেছে। কখন কখন প্রভৃূর এপ ঘোব-মুচ্ছা হইতেছে যে, সঙ্গীব। 
ভীত হইয়া তাভারা সন্তর্পণ কবিতেছেন। প্রভু চলিয়াছেন নাচিয়া 
নাচিয়া। ব্রহ্মদংহিতাঁষ উক্ত হ্ইযাছে, বুন্দাবনের সহজ কথা সঙ্গীত, 
আব সহজ চলন নৃত্য ৷ শ্রীবুন্দাবনেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবুন্বাদেধী যেন 
তখন জানিতে পারিলেন যে, বহুদিন পরে তাহৰ প্রাণনাথ আসিয়াছেন 
নতুবা সমস্ত বুন্দাবন প্রফুললিত হইবে কেন? লতা বৃক্ষ সজীব হইবে 
কেন? অকালে বসম্তের উদয় হইবে কেন? যথা পদ--“বন্দাবনে 
উপনীত, তরুলতা কুস্থমিত”- ইত্যাদি । 

প্রভুর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে । বহিবঙ্গ লোকে দেখিতেছে ষেন 


৪০ শীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বাধুতে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুম্থম শাখা হইতে আপনা-আপনি 
ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা নয়, প্রতৃব মৃস্তকে যে পুষ্প বৃষ্টি 
হইতেছে, তাহার মধ্যে একটিও পুবাতন নয়। প্রতুর মস্তকে বাসী-ফুল, 
তাহা কি কখন হইতে পারে? প্রভূব মস্তকে আবার কুস্থম-মধু 
্ষবিতেছে, আব কোথা হইতে মধুকব আসিয়! প্রভুকে ঘিরিয়া গুন্গুন্‌ 
শব্ধ কবিতেছে। কথা কি, তিনি সকলের প্রাণ, আব সকলে তাহাব 
প্রাণ।--আজ না, কাল না, চিবদিনেব নিমিত্ত । এমত স্থলে যেকপ 
প্রেমের তবঙ্গ সম্ভব, তাহাই বুন্দাবনে হইতে লাঁগিল। জড় ও জীব 
বহু-বল্লভকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। বৃক্ষলতার দশা! যখন এবপ, 
তখন প্রাণিমাত্রেও কিরূপ, তাহা অনুভব করা যায। মধুর-মযুবী 
প্রতৃব অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া যাইতে লাগিল। শুক-সাবী আসিয়া 
প্রভুর হস্তে ও মস্তকে বসিতে লাগিল, _উডিবে ন1, তাহাদের ভয় নাই । 
ভূঙ্গপাল তাহাকে ঘধিবিয়া তাহাদেব ভাষায় তাহার গুণ গান কবিতে 
লাগিল। মৃগযুখ আসিয়া প্রভুব সঙ্গে চলিল। গ্রতু ম্বগেব গল ধরিয়া 
মুখ-চুন্ধন কবিতে লাগিলেন, আব অমনি তাহাদের নয়নে আনন্দধারাব 
সুষ্টি হইল। প্রভু শুক-সারীর সহিত আলাপ কবিতেছেন, মযূর-মযূকী 
অগ্রে নৃত্য কবিতেছে,এমন সময় সম্মুখে দেখেন বহুতব গাভী 
বহিয়াছে। 

“অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, শ্তামলী, অমলি, বিমলী প্রভৃতি সেখানে 
আবিভূতি হইল। প্রভু হুষ্কার করিলেন , গো-পালও উচ্চপুচ্ছ কবিয়া 
প্রভুর দিকে ছুটিয়া আইল। প্রভূ বহুবল্লভ, সমস্ত গৌ-পাল প্রভৃকে 
ঘিবিযা নানা উপায়ে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগি্ল। মূর্খ 
গো-রক্ষকগণ এ সমুদায়েব কোন তথ্য জানে না। তাহীবা গরু 
ফিরাইতে গেল; কিন্তু গো-পাল গ্রভৃকে ছাডিয়৷ যাইবে না। প্রভূ 


প্রভৃ ও গো-পাল ৪১ 


চলিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চলিল। প্রভূ গো-পালের প্রতি 
চিরপরিচিতের ন্যায় স্েহদৃষ্টি কবিতে লাগিলেন, আর তাহার বদন 
বাহিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। তাহারাও প্রভুর প্রতি 
চিবপরিচিতের ন্তায চাহিতে লাগিল,_তাহাদেরও আনন্দধার1 পড়িতে 
লাগিল। 

প্রভূ এবুক্ষতল হইতে ও-বৃক্ষতলে, এ-বন হইতে ও-বনে নৃত্য 
করিতে করিতে চলিযাছেন,_তীাহার সর্বশবীব আনন্দে তরজ্ায়মান 
হইতেছে । কখন বাধা-ভাব, কখন কৃষ্চ-ভাব। মনানন্দে বলিতেছেন, 
“কৃষ্ণ-বোল।” বৃন্দাবনে হবিবোল নাই । হবি বড দূরের সামগ্রী । 
বৃদ্দাবনে বুলি “কৃষ্ণ-বোল।” প্রভু কৃষ্ণ-বোল বলিয়া আনন্দধবনি 
করিতেছেন, আর যেন উহাতে চতুদ্দিক গুতিধ্বনিত হইতেছে । 
জডদেহেব প্রাণ_শোণিত, শ্রীবন্দাবনের প্রাণ--আনন্দ । শ্রীবুন্দাবনের 
যিনি নাগর, তাহার নাম কানাইলাল, কৃষ্ণ, নটবর--শুনিলে আনন্দে 
অঙ্গ পুলকিত হয়। তিনি কি করেন? না নিধুবন, ভাণ্ীববন, 
মধুবন, তালবন, বেছুলাবন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন। তিনি যমুনা- 
পুলিনে বসিয়া নিজ-মনে বেণুগান করেন। বুন্দাবনের সম্পত্তি--যমুনা- 
পুলিন, ধীরসমীর, গোচারণ, গোকুল, মালতীর মালা, মযুরপুচ্ছ । হে 
পাঠক মহাশয়, এই শ্রীবুন্াবন তোমাতে ক্ফুত্তি হউক, আমি বৃন্দাবন 
বর্ণনা করিতে পাবিলাম নাঁ। এই বুন্দাবনে স্বয়ং বৃন্দাবন-নাথ বিচরণ 
করিতেছেন । আর অধিক বলিবাব ক্ষমতা আমাব নাই । 

চণ্তীদাস “পিরীতি” এই তিনটি অক্ষবের পুজা কবিয়াছেন , কারণ 
এই প্রেম শ্রীভগবানের সর্ধবপ্রধান সম্পর্তি। আর তিনিই এই ধনের 
একমাত্র পূর্ণ-অর্ধিকাবী, এবং অধিকাঁবী হইতে সমর্থ ও উপযুক্ত । সেই 
তিনি আজ প্রেমে অভিভূত ও বিদগ্ধ, তাহার হৃদয় প্রেমে জব-জব। এই 


৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


প্রেমধনে ধনী বলিয়া তিনি পরমানন্দময়, এই প্রেম আন্বাদনের নিমিত্ত 
তাহার এই বৃহৎ স্যষ্টি। তিনি চিবদিন প্রেমে মজিয়া আছেন । আচ্ছা 
শ্রীভগবান কি করেন? কেমন করিয়া তিনি দিবানিশি যাপন কবেন ? 
তাহার কি বিরক্ত হয়না? এমন কি অবস্থা হয় না, যখন তাহাব সময় 
কাটান দৃৰহ ব্যাপার হয়? 

ইহার উত্তর শ্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রশ্নবণ। তাহার প্রমাণ 
এই যে প্রেমের যে অল্প ছায়া জগতে দেখা যায়, উহা! হইতে 'অজন্তর 
পীযূষ-ধার1 বহিয়া থাকে । স্ুুতবাং যাহা প্রেমেব ছায়া মাত্র, তাহা 
হইতে যখন এত আনন্দ, তখন তাহার সেই অখগ্পূর্ণ ও বিমল প্রেম- 
প্রশ্ববণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয়? এ জগতে প্রেম নাই, 
প্রেমেব ছায়া আছে। সেই ছায়া কি কি আছে দ্েখুন। জননী 
শিশুসন্তন লইয়া দিবানিশি যাপন কবিতেছেন। দেখিবেন যে তাহাব 
বিরক্তি নাই, তিনি কেবল সেই শিশুসন্তানটী লইয়া অনস্ত জীবন 
কাটাইতে প্রস্তত। যখন কোন কাধ্য নাই, তখন শিশুটা কোলে কবিয়। 
তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই সুখে তাহাব কাল কাটিয়া 
যাইতেছে । স্ত্রী পৃথিবীর সমুদয় ত্যাগ করিয়া, পতিকে লইয়া জগতের 
এক প্রান্তভাগে থাকিবেন, তাহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে 
না। বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়! বর ও কন্ত/ আনন্দে ডগমগ । গর্ভ 
হইয়াছে জানিয়া গর্ভধারিণী আহলাদে আত্মহাবা হইয়াছে । পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হইল, আর প্রেমের একটা বন্ত পাইয়া জনক-জননী আনন্দে উন্তত্ত 
হইলেন) প্রেমের অনন্ত মুখ, এক এক মুখে এক এক অনির্বচনীয় 
আনন্দের উৎপত্তি হ্য। এই প্রেমের সহায়_ পূর্বববাগ, অভিসাব, 
বাসককড্জা, ব্রিপ্রলন্ধা, উত্কঠা মান, মিলন, বিবহ। এই সমু প্রেমের 
চিরস্গী, ইহারা প্রেমে পুষ্টসাধন কবে; আর এ সমুদয় একটা আনন্দের 


প্রভু গোবদ্ধনে ৪৩ 


অকুল সাগর । এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণবূপে অধিকাবী। যাহার 
যত প্রেমের বস্তু তাহাব ততটী সখের প্রস্রবণ, তাহার তত সখ । 
সুতরাং শ্রীভগবান আনন্দময় । 

এই যে প্রভূ আনন্দে মগ্ন হইয়া শ্রবৃন্দাবন ভ্রমণ করিতেছেন, ইহার 
মধ্যেও তাহাব প্রিয় ষে জীবগণ তাহ|দিগকে বিস্থৃত হয়েন নাই । মুসল- 
মান বাজার অত্যাচারে বুন্দাবন ছারেখাবে গিষাছে, ভদ্রলোকের 
বাস উঠিয়াছে, বৃন্দাবন জলমগ্ন হইয়াছে । যে মাসে প্রন সন্্যাস করেন, 
তাহাব কিছু পর্বের ভূগর্ত ও লোকনাথকে শ্রীবন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। 
উদ্দেশ্য থে, তীহাঁবা বুন্দাবন পুনরুদ্ধাব কবিবেন। তাহাবা আসিয়া 
শুনিলেন, প্রভূ সন্ন্যাস কবিষা দগিণে গিয়াছেন। প্রভৃকে তল্লাস 
কবিতে তাহারা সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন । এইরূপে তাহারা 
প্রভৃকে সমস্ত দক্ষিণ দেশে তল্লাস কবিয়া বেডাইতেছেন | এই অবকাঁশে 
প্রভু বুন্দাবনে গমন কবিয়াছেন, স্থতবাং তাহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা 
হইল না। প্রভু লোকনাথ ও ভূগন্তকে যে ভাব দিয়াছিলেন, আপনি 
তাহাই কবিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবন উদ্ধার । 

প্রভু বনন্রমণ কবিতে করিতে গোবদ্ধনে গমন করিলেন। আর 
অমনি একটি অপবূপ বালক আপসিরা তাহাব চরণে পডিল। বালকটী 
পাঞ্জাব দেশস্ত লাহোর নগরেব এক ব্রাঙ্ষণকুমার | বয়ঃক্রম যখন সাত 
বৎসর, তখন এক রজনীতে সে শয়ন কবিয়া আছে, এমন সময় 
দেখিল ঘে একটী পবম সুন্দৰ গৌববর্ণ যুবক তাহাব প্রতি প্রেমচক্ষে 
চাহিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। বালক 
জিজ্ঞাসা কবিল, “তুমি কে?” তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তার নাম 
গৌবাঙ্গ, এবং তাহার সহিত তাহার (অর্থাৎ বালকের ) বুন্দাবনে 
দেখ! হইবে । এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া উঠিল। 


৪৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পাবিলেন না। বালক গোঁবাঙ্গের 
নাম করিতে করিতে দিগ্িদিগ জ্ঞানশূন্ হইয়া ছুটিল। সুতরাং প্রবের 
কাহিনী যে কল্পিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। প্রব পন্মপলাশলোচন 
বলিয়া ছুটিলেন। এ বালক গৌবাঙ্গ বলিয়৷ ছুটিল। শ্রীমদভাগবতের 
কথ প্রমাণ করিবাব নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার প্রভু আপনি প্রহলাদের 
লীল! করিয়াছেন। প্রভু তাহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্তু পাঠ 
দিতে পারেন না। কষ্ণনাম বিনা তাহাব মুখে আব কিছু আইসে 
না। অবশ্য এখানে ষণ্ডামার্ক কেহ ছিলেন না, কিন্তু তাহাব থাকিবার 
প্রয়োজন কি? যণ্তামার্কেব অভাব কি? অভাব প্রহলাদেব | প্রহ্লাদের 
কাহিনী সপ্রমাণ হইল, ঞবেব বাকী রহিল; তাই লাহোব গ্রুব স্ষ্ি 
করিলেন। বালক পূর্বব-দক্ষিণে ছুটিল, আর শ্রাভগবান যেকপ ঞ্রুবকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইৰপ তাহাকে রক্ষা কবিযা বুন্দাবনে লইয়' 
আসিলেন। সেখানে গোবর্দন পর্বক্তেব নিকট সেই বালক বাস করিতে 
লাগিল। 

বালক বললে “আমার গৌরাঙ্গ কোথায়?” লোকে বলে “গৌবাঙ্গ 
কে? একফের স্থান, গৌরাঙগের স্থান নয়।” লোকে ভাবে বালকটি অর্ধ- 
ক্ষিপ্ত । কিন্তু সে অতি ভাল মানুষ, আর তাহাকে অতিশধ সন্তপ্ত দেখিয়া] 
লোকে তাহাকে ন্সেহ কবে। এইবপে ব্ছু বৎ্সব উত্তীর্ণ হইযা গেল। 
শ্রীগীরাঙ্গ যখন নাচিতে নাচিতে গোবদ্ধনে আসিলেন, তখন সেই 
যুবক (কারণ তখন সে যুবক হইয়াছে ) দেখিবামাত্র প্রভুবে চিনিল, 
বুঝিল যে, এই তাহাব প্রাণনাথ, ইহাব নিমিত্ত সে দেশান্তরী, 
ইহাবই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাসী উদ্রাসীন, ইনিই তাহাকে পাগল 
করিয়া--দেশ, আত্মীয-স্বজন, পিতা-মাতা হইতে এত দৃশে* লইয়! 
আপসিয়াছেন। 


শ্রীষ্তদাঁসকে গুঞ্মালা অর্পণ ৪৫ 


বালক ভাবিতেছে, “আমি ত প্রাণনাথ পাইলাম, প্রাণনাথ কি 
আমাকে চিনিবেন ?” এইরূপ ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণধুবক তাহার পদতলে 
পড়িল । 

যখন বিদেশিনীরূপে কৃষ্ণ বাধার সমীপে উদয় হইলেন, এবং তাহার 
পরে যখন তাহাৰ স্ত্রীবেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে ম্তিনি প্রীরুষ্ণ, তখন 
শ্রীমতী বলিযাছিলেন-_-“এই ত আমার প্রাণনাথ হে! আমি পেলাম, 
আমি পেলাম, _হারাধনে 1” 

আবাব যখন বন বিরহেব পব রাধা-কৃষ্ণ মিলন হইল, তখন শ্রীমতী 
বলিয়াছিলেন_-“বহু দিন পবে, বধু এলে ঘবে।” 

উপবে যে ছুইটি মিলনের পদ দিলাম, এই যুবক দুই ভাবে' বিভাবিত 
হইয়া প্রঙ্থর সহিত মিলিত হইলেন। যুবক প্রণাম করিলে, প্রভু 
অমনি সমুদায় সম্বরণ কবিয়া, মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিবপবিচিতের 
ন্যায় হৃদয়ে ধবিয়া আলিঙ্গন দ্রিলেন। যুবক মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
প্রত যুবককে বলিলেন, “তোমাব নাম রুষ্*দাস। তুমি যাও, পশ্চিম 
দেশ উদ্ধাব কব ।” যুবক প্রভব সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে 
প্রত তাহাকে তিরস্কাব কবিলেন। তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, “আমি 
কাঙ্গাল, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, আমি কিৰপে ভক্তিধন্ম প্রচাব কবিব?” প্রত 
তাহাব নিজের গল। হইতে গুঞ্মাল! খুলিয়া তাহার গলায় দিলেন, 
বলিলেন, “এই মালা ধব, এখন শীঘ্ব গমন কর।” ইহাতেই তিনি 
জীব নিস্তারের শক্তি পাইলেন! কষ্খদাস যেখানে গমন করেন, অমনি 
লোক আসিরা তাহাব শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা 
আশ্চর্য এই যে, তিনি প্রতৃকে অল্পক্ষণ মাত্র দর্শন করিলেন, ইহাতে 
ভক্তি-ধর্্ম কি, সমুদায় তাহার হৃদয়ে প্ৰুত্তি হইল। প্রতুর গুঞ্কমালা 
পাইয়।ছিলেন বলিয়া, তাহার নাম হইল “কৃষ্দাস গুঞ্চমালী |” তিনি 

৪ 


৪৬ শ্বীঅমিয়নিমাই-চবিত 


বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গেলেন । সেখানে কি করিলেন শ্রবণ 
করুন, যথা ভক্তমালা গ্রন্থে ১ 

“বডই প্রতাপ হইল লোকে চমংকাব ॥ অলৌকিক দবশন আকাব প্রকাব | 

গৌবাঙ্গ ভজযে লোক ীব উপাদশে ।  প্রভব দোহাই যে ফিবিল দেশে দেশে । 

গ্প্ধমালী মালাবাবে শ্রাগৌব-নিতাই মুগ্তি স্থাপন কবিযা তাতার 
ভ্রাতম্পুল্ল বনোয়াবিচন্দ্রকে আনাইলেন। তাহাকে সেই গাদিব মহান্ত 
করিযা অন্য স্থানে চলিলেন । এইকপে গুজবাটে যাইয়া আবান গৌব- 
নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গ্রপ্নমালী প্রেষানন্দে গুজবাট 
মাতাইতেছেন, এমন সময তাহাব যশ শুনিয়া সেখানে গৌভীয় শ্রুচক্র- 
পাণি যাইবা উপস্থিত হ্ইলেন। ইনি অদ্বৈত প্রভুব শিষ্বা। দুইজনে 
পরস্পবে প্রেমালিঙ্গন কবিলেন। এইবপে সেখানে ছটা গাদি হইল । 
গুঞ্কমালীব গাদিব নাম বড গৌডীষ, চক্রপাণিব গাদ্দিব নাম ছোট 
গৌড়ীয় হইল | যথা ভক্তমালে :-- 

“ছোট গৌডীযা আব বড যে গৌডীযা। অগ্ভাপি আছষে খ্যাতি জগত ব্যাপিযা ॥” 

সেখান হইতে গ্রঞ্জষালী নিজদেশে আসিয়া ওলম্বা বা ওলয়। নামক 
গ্রামে আর এক সেবা প্রকাশ কবিলেন। সেখান হইতে সেই তবঙ্গ 
সিন্ধুদেশে প্রবেশ কবিল। যথা ভক্তমালে £-- 

“পাঞ্জাবের পশ্চিমে নাম সিদ্ধু দেশ। উদ্ধীব কবিতে জীব করিলা' প্রবেশ 

হিন্দু ত যতেক ছিল বৈষ্ণব কবিল|। মুলমান যত ছিল হবিভস্ত' হেলা | 


গোসাঞ্জিব সঙ্কীত্ন শুনিয়। যবন । বৈষ্ণব আচাব কবে নাম সন্কীর্তন | 
যবনের আচাব ত্/জিল সর্বজন । হরিনাম জপে মাল! তিলক ধারণ 1৮ 


সে কালে ইহা হইয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্যত্র দ্বরের 
কথা, এখন বাঙ্গলা়ও কি আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভুর প্রতাপ 
এবার স্মরণ করুন। শ্রীমস্ভাগবতের আখ্যায়িকার মধ্যে উ্রীহাদের 
কথা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরলীলায় তাহাদের সকলকেই দেখিতেছি। 


ত্রজের নিগৃঢ রস ৪৭ 


প্রহলাদ পাওয়া গেল, পরব পাওয়! গেল, কৃষ্ণ পাইলাম, বলবাম পাইলাম । 
এই বলবামেব কথা একবাঁব ভাবুন। শ্রীনিতাই ঠিক বলবামেব মত। 
ঠাকুবের দাদা, চঞ্চল, প্রেমে মাতোয়ারা । 

ব্রজেব নিগুঢ রস আব্বাদন জীবের চবম সৌভাগা। একজন অন্ত 
জনকে নানা উপ|বে বাধ্য কবে। কেহ উৎকোচ দিয়া বাধ্য কবে। 
যেমন কালীমাব ভক্তগণ কালীম/তাকে ছাগ দান কবে। কেহ খোষা- 
মৌদ কবিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রভগবানকে “তুমি দয়াময়” 
ইত্যাদি বলিষ! ভুলাইয়। শেষে বুলন, “অতএব আমাকে টাকা দাও, 
এশ্বধ্য দাও” ইত্যাদি। কেহ জীবেব উপকাব কবিয়া ভগবানকে বাধ্য 
কবে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণ্যকাধ্য করিয়া ভাবে যে 
ভগবানেব উপকাব করিলাম। আবাব কেহ আনুগত্য দেখাইয়াও 
বাধ্য করে। যেমন প্রভুভক্ত দাস তাহার প্রত্ুকে কিন্বা! প্রজা রাজাকে 
বাধ্য কবে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রজলীলার রস আর কিছু নয়, 
শ্রভগবানকে নিজজন বলিয়া! ভজনা করা । কিন্তু সর্বজগতে শ্রীভগবা্ন 
বরদাতা রাজা বলিয়া! পূজিত হন। “তিনি আমার, আমি তাহার 
জীবে ও ভগবানে এই সম্বন্ধ। সুতবাং তাহাকে আপন বলিয়া ভজন! 
করাই শ্রেয়, অন্য ভজন কেবল বিডস্কনা, আর তাহাকে বঞ্চনা করিবার 
চেষ্টা মাত্র। কুরুক্ষেত্র যজ্ঞের সভায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আছেন, এমন 
সময় যশোদা দূর হইতে “গোপাল” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন 
দুই ভাইয়ে কথাবার্তী হইতে লাগিল। “কে ডাকে আমাকে ?” 
প্রকফ্ধের এই প্রশ্নে বলরাম বলিতেছেন, “যে ডাক শুনিতেছি এ ব্রজের 
ডাক, অন্য স্থানের নয় ; বোধ হয় জননী যশোদ! আমিয়াছেন।” ব্রজের 
ডাক এখন বুঝিলেন কি? “হে দয়াময়!” মথুরার ডাক; আর “হে 
খোপাল!” ব্রজের ডাক । 
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কষ্ণলীলা-স্থান এই ব্রজরস প্রস্ফুটিত করে । রাসস্থলী দর্শনে হ্বদয়ে 
রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাঁসস্থলী কোথায়? রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড 
দর্শনে ব্রজলীলার স্ফুত্তি হয়, কিন্তু সে কুওুদ্ধযম কোথায় ছিল? সে 
সমুদয় লুপ্ত হইয়াছিল, কোথা কি ছিল, কেহ তাহা অবগত ছিলেন 
না। প্রভু এই যে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবার 
জীবেব উপকারের নিমিত্ত তীর্থ উদ্ধার কবিতেছেন! এইবূপে তিনি 
হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্যামকুণ্ড, বাধাকুণ্ড 
কোথায়?» কিন্ত কেহ বলিতে পারিল না। তখন প্রভু আপনি যাইয়া 
এক ধান্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে শামকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলিয়া শব 
করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড হইয়াছে ! 

প্রভূ যখন যে দেশে গমন করেন, সেখানে এই কথা আপনাআপনি 
প্রচাব হয়, যে, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন । বুন্দাবনেও অবশ্য তাহাই 
হইল। সকলে বলিতে লাগিল, কৃ আবার আসিয়াছেন। যখন কৃষ্ণ 
আসিয়াছেন জনরব হইল, তখন ভব্য লোকে বুঝিল যে, এই যে কাঞ্চন 
বর্ণেব সন্গ্যাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সেই কষ্চ। কিন্তু ইতর লোকে 
কৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেডাইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে তাহাদেৰ সম্মুথে 
তাহা তাহারা দেখিল নাঁ। বুন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন বলিয়া 
জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্ববূপ একটা কাহিনী শ্রবণ করুন । 

জনরব উঠিল যে, রুষ্ণ উদয় হইয়াছেন, আর তিনি প্রত্যহ রজনীতে 
যমুনায় কালীয় দমন করিয়া থাকেন । এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন 
করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনীযোগে যমুনাতীবে দ্রাডাইয়া থাকে। 
কেহ কিছু-কিছু দেখে, আবাব কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেষে 
প্রকাশ পাইল যে, জালিয়াগণ মস্ত ধরিবার নিমিত্ত আলোস্ালিয়া 
নৌকায় বিচরণ কবে। তাহাই দেখিয়৷ মূর্খ লৌক উপরোক্ত জনরব 
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তুলিয়াছে। কিন্তু এরূপ দীপ জালিয়া জালিকগণ চিবদিন মৎ্স্ত 
ধরিতেছে, কিন্তু এরূপ জনরব পূর্বে কখনও হয় নাই কেন? কথা 
এই, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এ কথা লোকেব মনে আপনি উদয় 
হইয়াছে । শ্রীভগবান ছদ্মভাবে আছেন, স্তবাং সকলে খুঁজিয়৷ 
বেডাইতেছেন, কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আব কেহ ধবিতে পারিতেছেন 
না। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিলেন, আর সাধাবণে তল্লাম করিয়া আর 
কাহাকে না পাইয়া জালিকের কাধ্য কৃষ্ণের কার্য বলিয়া নিদ্ধারিত 
করিল। 

এদিকে প্রভূ ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। দিবানিশি নৃত্য করিতে- 
ছেন ও মুুমু মুচ্ছ৷ যাইতেছেন। প্রভু কোথায় আছেন, কোথায় 
যাইবেন, তাহা কেহ জানে না। প্রত্যহ বহুলোক আসিয়া প্রভৃকে 
নিমন্ত্রণ কবে, ইহাব তথ্য প্রভু অবশ্ত কিছু জানেন না। এ সমস্ত 
নিমন্ত্রণের কথা তাহাদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্রণের 
মধ্যে ভট্টাচার্য একটি মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বহুলোক বঞ্চিত 
হইয়া যায। এইরূপ প্রত্যহ বহুলোক প্রকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত 
ভট্টাচাধ্যকে অন্নয বিনয় করে। এদিকে দিবানিশি কোলাহল, কোথা 
হইতে যেন লক্ষ লক্ষ লোক আপিয়া উপস্থিত হইল। ইহাবা একেবারে 
উন্নত হইয়া নৃত্য কীর্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তবন্গায়মান করিল। 
প্রভূর কোন জালা যন্বণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহ্বল । 
কিন্তু ভট্টাচার্য সামান্য জীব। এই অবস্থ! ক্রমে ভট্টচাধ্যের অসহ্য হইয়া 
উঠিল। আবাব প্রভুকে লইয়। সর্ধদা তাহাব ভয়। কখন কোথায় 
তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন তাহাব ঠিক নাই, আর ঝাঁপ দিয়া উঠিবেন 
কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রন্থ এইরূপে যমুনায় ঝম্প 
দিয়া আর উঠিলেন না। তখন ভট্টাচার্য ও প্রহর অন্যান্য ভক্তগণ 
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হাহাকার করিতে করিতে তাহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। 
অনেক তল্লাসের পর তাহাকে পাইলেন ও তাহাকে তীবে উঠাইলেন। 
ভট্টাচার্য ভাবিলেন যে, প্রভৃব রক্ষণাবেক্ষণেব কর্তী তিনি, মহামূল্য 
ধন তাহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে । প্রভূ দিব্যোন্সাদে দিবানিশি বিচরণ 
করিতেছেন, অতএব তাহাকে কোন ক্রমে বুন্দাবনের বাহিব কবিতে 
না পারিলে আর রক্ষা নাই। 

ইহাই সম্বল্প করিয়া ও অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি কবিয়া একদিন 
করযোডে প্রভৃকে নিবেদন কবিলেন। প্রভূ ভট্টাচারধ্যেব আকিঞ্চনে 
বাহজ্ঞান লাভ কবিলেন, কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি চাও কি?” 
উন্টাচাধ্য তখন করযোডে বলিলেন, “মকর সংক্রান্তি সম্মুখে, এখন যদি 
গমন করেন তবে সমযেব মধ্যে আমরা প্রয্াগে উপস্থিত হইতে পাবি । 
এখন প্রভূব যেরূপ আজ্ঞা |” 

ঠাকুর বলিলেন, “তাহাই হউক। তুমি আমাকে কৃপা করিয়! 
বৃন্দাবন দর্শন কবাইলে, সুতরাং আমাব এ দেহ এখন তোমার । তুমি 
যখন যেখানে আমাকে লইদ্সা যাইবে, আমি সেখানে যাইব 1” এই 
মধুর বাক্যে ভট্টাচার্য্েব নযন দিযা ঝব ঝব জল ঝবিতে লাগিল । তখন 
সাব্যস্ত হইল, পবদিন বুন্দাবন ত্যাগ কবিয়া দ্রেশাভিমুখে প্রত্যাগমন 
করিবেন । 

প্রিয়স্থান বৃন্দাবন ত্যাগ কবিতে হইবে ভাবিষা প্রভূ অত্যন্ত বিকল 
হইলেন, কিন্ত মায়া তাহার অধীন । মায়া তাহাকে অভিভূত কবিতে 
পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্র মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, বুন্দাবন ত্যাগ 
করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে , কিন্তু 
কর্ণধার হাল ফিরাইযা দিবামাত্র উহা আবার ঘেরূপ উত্তবমুদ্ঠে চলে 
সেইবূপ যেই বুন্দাবন ত্যাগ করিতে সঙ্বল্প করিলেন, অমনি প্রভু তাহাব 
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চিত্তকে নীলাচলচন্দ্রের দিকে প্রয়োগ করিলেন। তখন নীলাচলচন্্র 
বলিয়া পূর্বদিকে ছুটিলেন। প্রভু যে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতেছেন, 
ভট্টাচাধ্য এ কথা গোপন বাখিলেন ; যেহেতু উহাব প্রচার হইলে লোকের 
সংঘটে তাহাদের যাওয়া হইবে না। তবে পথে সহায়তার নিমিত্ত 
কষ্দাসকে ও প্রভুর একটি বাজপুত ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে 
তাহারা এই পাচজন,--যথা, প্রভু, ভট্রাচাধ্য, ভট্টাচার্যের ব্রাহ্মণ ভৃত্য, 
কষ্তদাস ও রাজপুত ভক্ত । 

প্রভু আপন মনে চলিয়াছেন। ইহাব মধ্যে কোন একদিন পথে 
কোন গোপবালক বেখু বাজাইল। অমনি প্রভ্‌ মৃচ্ছিত হইয়া বাণবিদ্ধ 
হরিণের ন্যায় সেই স্থানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজায় ? 
কিন্তু এই যে বংশীধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছায় হয় নাই । প্রভু অপরূপ 
লীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীর্ধবনি করিয়াছিল। 

প্রভু যুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, ভক্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া সম্তর্পণ 
কবিতেছেন, এমন সময় একজন পরম সুন্দর পাঠান যুবক সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার পুত্র, নাম বিজলী খা। 
তাহাব সঙ্গে তাহার ধর্মগুরু আছেন। তিনি পরম গম্ভার ও ধান্মিক; 
আর কতকগুলি সৈম্তও আছে, সকলেই অশ্বারোহা। গ্রভৃব ব্ূপ ও 
তেজ দেখিয়া! তাহাব1 অবশ্য কৌতূহলী হইয়৷ তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ 
করিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাজপুভ্রের মনে সন্দেহ হইল যে, এই 
সন্ন্যাপীর নিকট ধন ছিল, আর এই সঙ্গিগণ উহা অপহরণ করিবার 
নিমিত্ত উহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছে । ইহাই ভাবিয়। 
সে খনি প্রভুর ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাহারা কতরূপ 
বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না। কথা এই, বালকের 
হস্তে ছুরিকা ও জীবের হস্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্বদা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া 
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থাকে । পাঠান রাজপুত্রেব যথেচ্ছাচার করিবার শক্তি আছে। 
পথিকগণ দুর্বল, স্থতরাং বলপ্রয়োগেব এমন সৃযোগ ছাড়িবে কেন? 
জীব নাকি বড দুর্বল, তাই বল প্রয়োগ করিবাব ইচ্ছা তাহাদের 
বড প্রবল । 


ভক্তগণ কত বলিলেন যে ত্াহাবা প্রভব দাস, ও প্রভু প্রেমে 
অচেতন হইয়াছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। সেখানেই 
তাহাদিগকে বধ করিবে ইহাই উদ্যোগ কবিতে লাগিল। কিন্তু ইহা 
হইতে পারে না যে, প্রভুর সেবা কবিতে কবিতে তাহার দাসগণ প্রাণ 
হারাইবেন। কাজেই প্রভূ চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া হুস্কাব কবিয়া 
উঠিয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভৃব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া 
তাহার! মুগ্ধ হইল, কিন্ত প্রতুর হুস্কারে তাহাদের মনে ভয়ের উদয় হইল। 
তখন তাহারা বুঝিল যে নৃত্যকারী বস্তুটি মহাপুরুষ, আব ইচ্ছা করিলে 
তিনি তাহাদিগের সর্বনাশ কবিতে পারেন। অতএব তাহাবা ভয়ে 
ভয়ে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর 
দেখিতে হইল না। তখন নানা উপায়ে প্রতৃব শাস্তি করিয়া ভট্টাচাধ্য 
তাহাকে বসাইলেন। এ পধ্যন্ত গ্রতৃ পাঠানগণকে লক্ষ্য কবেন নাই । 

পাঠানগণের অবশ্ত ভক্তিব উদয় হইয়াছে । প্রভু বসিলে তাহারা 
এরূপ আকৃষ্ট হইল যে, সকলে আসিয়৷ প্রভৃব চরণ বন্দনা কবিল। 
পাঠান রাজপুন্তর বলিতে লাগিলেন, “ইহারা কয়েকজন তোমাকে ধুতুবা 
খাওয়াইযা অচেতন করিয়াছিল। ইহাবা চোর, তোমার ধন-লোভে 
তোমাকে প্রাণে মাবিতেছিল।” প্রভূ বলিলেন, “তাহা নয়, ইহাবা 
আমার সঙ্গী, আমি কাঙ্গাল, আমার ধন নাই। আমাব মৃচ্ছার পীডা 
আছে, আর ইহাবা কৃপা করিয়া আমাকে সন্তর্পণ করিয়া থাকেন ।” 

বিজলী খান তখন অপ্রতিভ হইলেন ১ তাহার গুরু তখন ধর্মের 
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কথা তুলিলেন। প্রভূ কুপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। 
তাহার পবে যাহা হইবাব তাহাই হইল । রাজকুমাব, তাহার গুরু, আর 
তাহাদেব সৈন্গণ সকলে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। স্থুল কথা, 
ভাগ্যবান পাঠানগুলিকে কৃপা কবিবেন বলিয়া প্রত তাহাদিগকে আকর্ষণ 
করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধন্মগ্তক তখন “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া 
বিহ্বল হইলেন, প্রভু তাহাব নাম বাখিলেন বামদাস । যথা চবিতাম্বতে £ 


“তা সবারে কুপা কবি প্রভু ত চলিলা। দেই ত পাঠান সব বৈবাগী হইলা ॥ 
পাঠান-বৈধণব বলি হইল তাব খ্যাতি। সর্বত্র গাইযে বেডায় মহাপ্রভুর কীত্তি ॥ 
সে বিজলী খান হৈল মহাভাগবত। সর্ববতীর্ঘে হৈল তাহা পবম মহত্ব ॥” 


এইরূপ শক্তিসম্পন্ন অবতাব জগতে কে কোথা দেখিয়াছেন? এক 
ঘণ্টা পূর্বে ে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বাবা নিবপবাধ তৈথিক বধ করিতেছিল, এক 
ঘণ্ট! পবে সে কৃষ্ণ কঞ্চ বলিয়া নৃত্য কবিতেছে! ইহাবা কাহাবা? 
ইহার! মুসলমান, হিন্দুধন্মের পরম বিদ্বেষী । 

প্রভু তাহার বুন্দাবনেব সঙ্গিগণকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্ত 
তাহার! শুনিলেন না, তাহারা বলিলেন ধে, তীাহাবা প্রয়াগ পধ্যস্ত অবশ্য 
প্রভুর সহিত যাইবেন। প্রভুর সহিত তাহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে 
নিবিবগ্ে প্রধাগে পৌছিলেন। সেখানে প্রভৃব যমুনার নিকট বিদায় লইতে 
হইবে, কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রত কিছুকাল 
সেখানে বহিয়া গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, বৃন্দাবনে যেরূপ কলবৰ 
হইয়াছিল, প্রয়াগেও সেইকপ হইল। কোথ| হইতে লক্ষ লক্ষ লোক 
আসিয়া ভক্তিতে উন্মন্ত হইয়া নৃত্য ও হবিধ্বণি করিতে লাগিল। 
পরাগ লোকারণ্য হইল । যথা-_ শ্রচৈতন্য চরিতাম্বতে 2 
“গঙ্গা যমুন। নাবিল প্রয়াগ ডুবাইতে। প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্াতে 1” 

প্রেমকে বন্যার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইয়াছিল। 
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এমন সময় রূপ গোস্বামী আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন । পূর্বে বলিয়াছি, 
দবিব খান ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী ছুই ভাই, গৌড-রাজ্যেশ্বরের 
মন্ত্রী ছিলেন ইহারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাঙ্গল। দেশে বাস করেন । স্বীয় 
বিদ্যা বুদ্ধি বলে মুনলমান বাজার মন্ত্রী ও মহা এখর্ধ্যশালী হইয়াছেন। 
তাহাদের আর এক ভাই ছিলেন, তাহার নাম অনুপম, তিনি বাড়ী 
থাকিতেন। বাড়ী বামকেলী গ্রাম, গৌড়ের নিকট, যাহা কানাইব- 
ন[টশালী! বলিয়া! অভিহিত । মুসলমান রাজার কাধ্য করেন বলিয়া 
তাহাদের জাতি গিয়াছে, অর্ধেক মুসলমান হইয়াছেন। যখন মুসলমানগণ 
হিন্দুগণের দেব-দেবী কি মন্দির ভগ্ন করেন, তখন তাহাব মধ্যে তাহাদের 
থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুবী থাকে না। কিন্তু তাহাদের প্ররুত 
টান হিন্দৃধর্্ে, তবু এশ্বর্ধ্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। কবেন 
কি, না, এদিকে যদিও ত্রাহারা সমাজে স্থগিত, তবু নবদ্ীপের ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিত লইয়া সর্বদা গোষ্ঠি করেন। ব্রাহ্মণপণ্তিতগণও এপ লোকের 
সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তি করেন না। প্রথম কাবণ, তাহাব! এশ্র্ধ্যশালী, 
জলের হ্যায় অর্থ বিতরণ কবেন, দ্বিতীয় কারণ, তাহার1 প্রক্কত হিন্দু 
অথচ পবম জ্ঞানী, বাডাঁতে বার মাসে তেব পার্বণ, দিবানিশি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের মেলা; এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটী অতি পবিত্র 
স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত | 

এমন সময়ে প্রভৃব প্রকাশ হইল। এই দবির খাস ও সাকব মল্লিক 
এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, বিষু, এই সমুদয় দেবতা মানেন। 
প্রস্ু অবতীর্ণ হইবামাত্র তাহাদের প্রভৃতে অনেকটা বিশ্বাস হইল, আর 
তখন প্রকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন । পত্রের তাৎপধ্্য এই, 
“প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার কবিতে আগমন করিয়াছ, ৬্মামাদের 
হ্যায় পতিত আর পাইবে না, আমাদিগকে উদ্ধার কর।” প্রভু এ 
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সমুদায় পত্রের উত্তর দিলেন না; তবে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে 
একেবারে রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সহিত তাহাদের 
মিলন পূর্বে বর্ণনা কবিয়াছি। উহারা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত 
হইলেন। সনাতন, প্রভৃকে বলিলেন যে "বুন্দাবন যাইতে হইলে একা 
গমন কবিলে ভাল হয়।” প্রভু বলিলেন, “রামকেলী গ্রামে আমার 
আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তোমাদের সহিত মিলিত হইতে 
আপিয়াছি।” তাহাব পবে প্রভূ আবার বলিলেন, “তোমবা গৃহে যাও 
কৃষ্ণ অচিবাৎ তোমাদিগকে কূপা কবিবেন।” ইহা বলিয়া প্রত 
বৃন্দাবনে না যাইয়! সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন; 
তাহাব পর শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়াগে আপিয়াছেন। এই 
ছুই ভাই, যদ্দিও পূর্বে প্রভুর কথা-মাত্র শুনিয়া, তাহাকে অবতার বলিয়া 
বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন প্রভুর দর্শনে তাহাদের সেই বিশ্বাস শতগুণ 
বদ্ধমূল হইল। শুধু তাহ। নয়, তাহাদেব ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হইল । 
আব চাকবী কবিতে পাবেন না, এমন কি, ঘবে থাকিতেও পারেন না। 
তবে রাজাব ভয়ে ছুই ভাই একেবারে চাকুরী ছাড়িতে সাহসী হইলেন 
না। রূপ কনিগ, তিনি গৃহে আসিলেন, আসিয়। বহিয়া গেলেন, রাজ- 
সভায় গমন করেন না। সনাতন গৌডে , রহিলেন, কিন্তু রাজকার্ধ্য আর 
কবেন না, বাসায় বপিয়া থাকেন। রাজা সনাতনকে বারবার ডাকিয়া 
পাঠান, কিন্ক তিনি পীডাব ভাণ কবিষা রাজসভায় আইসেন না। রাজা! 
তাহাৰ পরে চিকিৎসক পাঠাইলেন। তিনি ঘাইঘা রাজাকে বলিলেন 
যে, সনাতনেব পীড়া নহে । রাজ তখন স্বয়. সনাতনেব নিকট আসিয়া 
উপস্থিত। বাঁজা বলিলেন, “তোমাদের দুই ভাইকে লইয়া আমার 
সকল কাধ্য, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কাধ্য কবিবে না, আমার 
কাধ্য চলে কিকপে ?” সেদিন সনাতন একরূপ রাজাকে বুঝাইয়া বিদায় 


৫৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিয়! দিলেন । এমন সময় রাজ। উডিষ্যা আক্রমণ কবিতে চাহিলেন, 
আর সনাতনকে সঙ্গে লইযা যাইতে চাহিলেন। তখন প্রভুর কপায় 
সনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন নাঁ। এবপ দুঃসাহসেব কার্ধ্য 
সহজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কাবণ এরূপ কাধ্যেব ফল তখনি 
প্রাণদণ্ড। কিন্তু সনাতনেব তখন প্রাণেব মমতা ছিল না, যেহেতু প্রভুর 
সহিত মিলনে তাহার ঘোরতব বিরাগ ও অন্থুতাপ হইয়াছে । তখন 
সনাতনের আপনাকে এপ ঘ্বণা হইয়াছে যে, প্রাণধ যে একটা 
দণ্ড তাহা তাহার আর বোধ নাই। তখন তাহার হৃদয কেবল 
অন্থুতাপানলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, তিনি মবিলেই বাঁচেন। 
যেরূপ শূলবোগী কি মহাব্যাধিগ্রস্থ লোক ভাবে যে, “মরিলেই বীচি” 
সেইরূপ সনাতনের তখন অন্তরে শূলরোগের ও মহাব্যাধিব স্থাষটি 
হইয়াছে । প্রভুব কৃপায় রাঁজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে তুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ কবিঘা বাখিয়া, যুদ্ধ করিতে চলিযা 
গেলেন। সনাতন ঘোব নবকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুব চরণ 
ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন। 

রূপ পূর্বেই গৌড ত্যাগ কবিয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি আব 
কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি বাডী আগিয়া, তাহাদেব অন্তুল এশর্ধ্য 
লইয়াকি কবিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে এ্রশ্বর্যেব নিমিত্ত 
লোকে অনায়াসে পবকাল নষ্ট কবে, এখন ইহাবা কয়েক ভাই কিরূপে 
সেই এশ্বর্যের হাত হইতে উদ্ধাব পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। 
বপ ও সনাতনেব সন্তান নাই, তবে কনিষ্ঠ অন্ুপমেব একটা পুত্র 
আছেন, নাম শ্রীজীব। তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ এশ্বরধ্য দিয়া গদিতে 
বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ ভুরিলেন। 
ইহারা জানিতেন যে, প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন। কবে 
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যাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সেখানে ছইজন চব পাঠান হইল। 
প্রভূ যেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন, অমনি তাহারা 
আসিয়া বলিল যে, প্রভু বুন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তখন বূপ ও 
অন্থপম, কাবাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তীহার! ছুই ভাই প্রভুর 
উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন চলিলেন, তিনি যে গতিকে পারেন খালাস হইয়! 
আসিতে থাকুন । আবও লিখিলেন, তাহার খালাসের নিমিত্ত দশ 
সহস্র মুদ্রা মুদিখানায় গচ্ছিত বহিল। এইরূপে পত্র লিখিয়া রূপ ও 
অশ্নপম তাহাদের বনুমূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, ছেডা কাস্থা ও 
কৌগীন অবলম্বন করিয়া, বিনা স্থলে, কাঙালেব কাঙ্গীল হইয়া প্রভুর 
চরণ ধ্যান করিতে করিতে বুন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। তখন এক 
চিন্তা-এক কথা ভাবেন। ধাহারা চিবদিন স্থখে কাটাইয়াছেন, 
কখনও কষ্ট পান নাই, তাহাবা যে পথে পথে, অনিদ্রায় অনাহারে, বৌব্ডে 
বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছেন, ইহাতে তাহাদেব কোন ছুঃখ কি কষ্ট নাই। 
সঙ্গে কপর্দিকমাত্র নাই । যাহা আপনি আইসে, তাহা দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি 
করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আশা এক--কিরূপে প্রভুর চরণ 
দর্শন করিবেন। তাহাদের পাপ বৃহৎ, প্রততর কপা ব্যতীত তাহাদের 
উদ্ধাব হইবাব আর উপায় নাই। প্রভৃকে ধ্যান করিতে করিতে 
পাগলেব ন্যায় চলিয়াছেন। প্রয়াগে যাইয়া দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ 
লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে । 
নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধূম দেখিলে অগ্রি নির্দেশে করা যায়। 
সেইৰপ যখন তাহাবা দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক হরি হরি বলিয়৷ 
প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কবিতেছে, তখন নিশ্চয় প্রভু সেখানে 
আছেন। শেষে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভু সেখানে । 
মধ্যাহ্ের সময় প্রভু নিভৃতে উপবেশন করিলে, ছুই ভাই অতি দীনভাবে 
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দস্তে তৃণ ধবিয়া দীনের দীন হইয়া, কীপিতে কাপিতে, কান্দিতে 
কান্দিতে উঠিতে পড়িতে প্রভুব নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, “হে 
দীনদযাময়। হে পতিতপাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের ন্যায় 
পতিতকে আর কে আশ্রয় দিবে ?” 

প্রভু বূপকে রজনীতে একবাব মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বজ্ঞ 
নাথ তাহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তখন সহান্তে বলিতেছেন, “উঠ 
রূপ! দেন্য সম্ববণ কর। কৃষ্েব কপা অপাব। তিনি তোমাদিগকে 
বিষষ-কুপ হইতে উদ্ধাব করিযাছেন।” ইহাই বলিয়। আবেগভবে ছুই 
ভাইকে হৃদয়ে ধরিয়া! আলিজন কবিলেন। তারপবে তাহাদিগকে নিকটে 
বসাইয়। তাহাদের বৃত্তান্ত সমুদয় শুনিলেন। বূপ যখন বলিলেন যে 
সনাতন বন্দী আছেন, তখন সর্বজ্ঞ প্রভূ বলিলেন, “না, তিনি আর 
বন্দী নাই, আমাব এখানে আসিতেছেন।” প্রভু রূপকে পাইয়। 
কিছুকাল তাহাকে নিজের কাছে রাখিলেন, কাবণ কূপের সহিত তাহার 
অনেক কাধ্য ছিল। 

প্রভু ভূবনবন্ধু, যত প্রেম-পাগলামি করুন না কেন, জীবের প্রতি 
মমতা, জীবের মঙ্গল কামনা, সর্বদা হৃদয়ে জাগৰক রাখিয়াছেন। 
বৃন্দাবন যাইবার ছল করিয়া পদব্রজে নীলাচল হইতে গৌড়ের নিকট 
রামকেলী-গ্রামে গেলেন। আর রূপ সনাতনকে আপনার বপ ও গুণ 
দ্েখাইয়! ভূলাইয়! কুলের ( ঘরের ) বাহিব করিলেন । কেন না, তাহার 
নিজের কার্য উদ্ধার কবে তাহাদের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আর 
কেহ তখন ছিলেন না। সে কাধ্য কি?-_না বুন্দাবনের কর্তৃত্ব ভার 
গ্রহণ এবং পশ্চিমে পতিত জীবগণের উদ্ধার করা। 

মনে ভাবুন বৃন্দাবন কৃষ্ণ-লীলার স্থান। শ্রীগ্রভু জীন্র-হদয়ে 
সেই বুন্দাবনের কৃষ্ণকে চেতন করাইতেছেন। তাহার প্রবর্ঠিত যে 
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ধর্ম, তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বুন্দাবন। সেখানে এইরূপ শক্তি- 
সম্পন্ন সেনাপতিগণেব প্রয়োজন যে, তাহারা সেইস্ান বিপক্ষগণ 
হইতে রক্ষা কবিতে পাবেন। গ্রভৃব ভক্তেব মধ্যে ধাহারা বৃন্দাবন 
শাসন কবিবেন, তীাহাদেব কাধ্য পশ্চিমদেশে প্রভৃব ধন্দম প্রচাব ও 
জঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনেব লপ্ততীর্থ উদ্ধাব করা। আবও এক কাধ্য 
বলিতেছি । বৃন্দাবন ভারতে যত সাধু ও জ্ঞানীব বিচবণেব স্থান। 
বাজেই এই সেনাপতিকে এইরূপ হইতে হইবে যে, ষে কোন সাধু 
কি জ্ঞানী সেখানে গমন করুন না কেন, তাহাদ্দেব সকলকেই সেই 
গোঁব-ভক্তগণেব নিকট মস্তক নত কবিতে হইবে । এইবপ দুরূহ কার্য 
যিনি কবিবেন, তাহার প্রভুব শক্তিসম্পন্ন হওযষা চাই । এতদিন 
তাহাদেব আর একটি প্রধান কাধ্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তখন দেশে 
প্রবল এক বৈষ্বদল হ্থষ্টি হইয়াছেন । অর্থাৎ শ্রীবাস ঘে প্রার্থনা করেন, 
“আমাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাউক,” তাহা হইয়াছে । তাহাদের শাসনের 
নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন ১ নানা শাস্ত্র মন্থন কবিয়া বৈষ্ব ধর্ম 
ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা কর্তব্য । বৈষ্ণব-ধশ্ম অবতারের ধর্ম | 
ইহা নৃতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞ।নী-পণ্ডিতগণ, 
আর তাহারাই হিন্দুগণের নেতা । অতএব ভক্তি বলিয়া একটি নূতন 
শান্ত করিতে হইবে। তাহার পরে নূতন সমাজ করিতে হইলে যেরূপ 
নিয়মাবলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদায় করে এমন 
শক্তি কাহার ঃ করিলেই বা জগতে মানিবে কেন? 

তাই প্র স্বয়ং রূপ সনাতন ছুই ভাইকে আনিতে রামকেলীতে 
গিয়াছিলেন। এখন তাহার এক ভাই সম্মুখে, স্থতরাং তাহাকে লইয়! 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । শ্রীরূপ-সনাতনকে বৈষ্বধন্ম শিক্ষা দিয় প্রত 
তাহাদের দুই ভাইকে বুন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। সেখানে ছুই ভাই 
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যাইয়। সে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে 
যে, সর্বজ্ঞ প্রভূ লোক চিনিতেন। “আবার” বলি কেন, না প্রভুর 
লীলা মনোনিবেশপুর্রবক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্বজ্ঞ । কোথায় 
কোন ভক্তি-আচাধ্য গোপনভাবে বাস কবিতেছেন, তাহা তিনি 
জানিতেন। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিতেন, 
যেমন পুণ্ডরাক বিদ্যানিধি। আবার কাহার নিকটে আপনি যাইতেন, 
যেমন রূপ-সনাতন। 

এই প্রয়াগে ছুইজন মহাঁজনেব সহিত প্রভৃব সাক্ষাৎ হয। ইহাদের 
একজন বল্পভ ভট্ট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তীহাদের নেতা । 
ইনি কযেকখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; শ্রীধর-স্বামীকে অবজ্ঞা কবিযা 
ভাগবতে টীক1 করিযাছেন। ইনি বাল-গোপাল উপাসক। বল্লভ 
ভট্টকে অগ্যাপিও তাহাব দ্লস্থগণ পুজা! কবিয়া থাকেন। ইহার বাডী 
প্রয়াগের নিকট আন্ধুলি বা আউলি গ্রামে । মহাপ্রভুব আগমনে 
প্রয়াগের নিকটস্থ দেশসমৃহ তরক্গাযমান হ্য। সুতবাং বল্লভ ভট্ট 
ভাবিলেন, এই গৌডের বস্তুটী কি একবাব দেখিযা আপি । তাই 
প্রধাগে আসিলেন, এবং শ্রীগ্রভৃকে দর্শন করিবামাত্র ভক্তিতে গদ গদ 
হইলেন। তখন অনেক মিনতি কবিয়া, প্রভুকে নিমন্ত্রণ কবিযা আপনি 
বাড়ী লইয়! চলিলেন। সর্বজ্ঞ প্রভু বেশ জানেন যে, ভট্রেব মনে 
গর্ব রহিয়াছে, আব তিনি মনে মনে প্রভৃকে তাহাব প্রতিদ্বন্দী ভাবেন। 
কিন্ত প্রভুর জীবেব প্রতি মেহ ও প্রেম ব্যতীত, দ্বেষ কি হিংসা সম্ভব 
হয় না। প্রভূ ভট্টেব সহিত নৌকা করিয়া তাহাব বাড়ী চলিলেন। 

ভট্টের বাড়ী যমুনার তীরে, স্থতবাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। 
বোধ হয় সেই লোভেইব প্রভু ভট্টেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিয়াছিলেনঞঈ* যমুন! 
দেঁখিয়। প্রভূ হুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, সকলে তাহাকে ধরিয়া 
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উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি? কারণ প্রতৃকে নৌকায় উঠাইলে 
তিনি নৃত্য আরম্ভ কবিলেন। তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল 
উঠিতে লাগিল। এই যে প্রতু প্রেমের তরঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ 
কবিতেছেন, তবু ভট্রের নিকট বলিয়া প্রভূ অনেক ধের্ধ্য ধরিয়াছেন। 
কারণ ভট্ট বহিবঙ্গ লোক, বহিবঙ্গ সঙ্গে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় না। যথা 
চবিতাষুতে 2--- 
“যছযপি ভট্রেব আগে প্রত ধেধ্য মন। দুর্বার উদ্তট প্রেম নহে সম্বরণ।” 

শ্রীৰপগোস্বামী ঘখন প্রতৃকে প্রথমে দর্শন করেন, তখনই প্রভৃতে 
বিশ্বাস হইয়াছে; কিন্তু একটু বাকী আছে। তখন ভাবিতেছেন, “কি 
আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণের চরণজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া যোগীগণ 
সহশ্র বৎসর যাপন করেন, অথচ, কৃতকাধ্য হয়েন না। কিন্তু এই 
ব্রাঙ্মণকুমাব, ধাহাকে বালক বলিলেও হয়, তিনি কিনা প্রাণপণে 
শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ 
পারিতেছেন না। শ্রীঘতী শাশুডী ননদীর নিকট আছেন। এমন সময় 
বংশীর্ধবনি হইল, রাধাঠাকুরাণীর অষ্টসাত্বিক ভাবের উদয় হইল। মনে 
মনে বলিতেছেন, “বন্ধু, অসময় বাঁশী বাজাইয়া কেন আমাকে লজ্জা 
দাও?” আব নানা চেষ্টা কবিয়া শাশুডী-নন্দীব নিকট প্রেম গোপন 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু “দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে নিবারণ ।” 
প্রভূ যত্ব করিয়া ধের্ধ্য ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্য প্রেম 
কথা শুনে না। 

প্রভুর সঙ্গে ভট্টের বাড়ী চলিয়াছেন__কষ্দা প্রভৃতি, ধাহারা 
বৃন্দাবন হইতে তাহার সহিত আসিয়াছেন, আর রূপ ও অন্ুপম। প্রভূ 
আউলি গ্রামে গমন করিলে, অনেকে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন 
কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, “আমি গোসাঞ্রিকে 
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আনিয়া অকার্ধয করিয়াছি । ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন, আর 
উঠেন না। আমি প্রয়াগ হইতে উহাকে আনিয়াছি, সেখানে বাখিয়া 
আসিব, তোমাদের যাহার ইচ্ছা! হয় সেখান হইতে তাহাকে আনিও 1” 
ভু নিমন্ত্রিতগণকে সেবা কবাইয়া আবার নৌকণ কবিয়া গ্রয়াগে রাখিয়া 
গেলেন । ভট্ট ইহাব কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভুকে দর্শন কবিতে 
গমন কবেন ও সেখানে গদাধবেব নিকট মন্ত্র গ্রহণ কবেন, কিন্তু সে 
পরের কথা । 

ভট্টের ওখানে প্রভূব নিকট রঘুপতি উপাধ্যায় আগমন কবিলেন । 
ইনি ত্রিছুতের পণ্ডিত, পরম টৈষণব ও ভক্ত। ইহার কৃত কবিতা পদ্য- 
ব্লীতে উদ্ধত আছে। প্র প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিয়া বপকে শিক্ষা 
দিতে আরম্ত কবিলেন। যদিও স্যধ্যেব ন্যায় তাহার লুকাইতে যাওয়া 
বিফল চেষ্টা, তথাপি একটি নিভৃত স্থানে লুকাইযা বহিবাব চেষ্টা 
করিলেন এবং এইরূপে দ্রশ দিবস শ্রীকপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু 
বপকে যে শিক্ষা দিলেন) তাশাব সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রীচবিতামতে আছে। 
তৎপরে প্রভূ বারণসী চলিলেন। রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর 
বলিলেন “তোমার বিবহ সহা কবিতে পারি না1।” ইহাতে প্রভূ কিছুমাত্র 
কোমল না হুইযা কক্ষভাবে বলিলেন, “সে কি? আমাব আজ্ঞা পালন 
কব, কাজ কর, জীবেব মঙ্গল সাধনাব চেষ্টা কর, আপনার সুখ-আশা 
বিসঙ্জন দিয়া বুন্দীবনে যাও । তাহাব পরে ইচ্ছা হয আমার সহিত 
নীলাচলে দেখা করিও । ইহ বলিয়া প্রভূ তাহাকে ফেলিয়া চলিলেন 
আব-- 

“মৃচ্ছিত হইয়া বূপ রহিল পড়িয়া 1”--চরিতামৃত। 

এখানে শ্রীন্ধপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অস্থুপম খ্ুন্দাবনে 

যাইয়া দেখেন যে সেখানে সুবুদ্ধি রায়! প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শ্রীরূপ 
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গৌড়ীয় পাতসার মন্ত্রী। স্থবুদ্ধি স্বয়ং গৌডের পাতপাহ ছিলেন। রূপ 
হোসেন সাহেব চাকুরী কবিতেন। আবার হোসেন সাহ তাহার পূর্বের স্বয়ং 
সুবুদ্ধি রাষের চাকুবী করিতেন। কারণ স্বুবুদ্ধি গৌডেব বাজা ছিলেন। 
রূপ প্রভুর কৃপায় রাজ্য ত্যাগ কবিয়া বুন্দাবনে, আব স্ববুদ্ধি বাষও প্রভুর 
রুপায় বৃন্বাবনে। হোসেন সাহ যখন গৌডেব রাজা স্বুদ্ধি বায়েব ভৃত্য 
ছিলেন, তখন তিনি দিঘী খনন কবিবাব ভার প্রাঞ্ধ হয়েন। তাহাতে 
অপরাধ পাইয়া রাজা সুবুদ্ধি হোসেনকে চাবুক মাবেন, আর তাহার দাগ 
অঙ্গে রহিয়া যায়। 

কিছুকাল পবে এই হোসেন স্থবুদ্ধিকে বিতাডিত করিয়া আপনি 
বাজা হইলেন। কিন্তু সুবুদ্ধিকে, পূর্বের প্রতিপালক ভাবিষা, বধ না 
কবিয়া, ববং অতি আদরের সহিত বাখিলেন। দৈবাৎ হোসেনের স্ত্রী 
জাশিতে পাবিল যে, ভাহার স্বামীব গাত্বে যে চাবুকের দাগ ইহা স্থবদ্ধি 
বাষ কনক হইয়াছে। তখন সে তাহার স্বামাকে বাধ্য কবিয়া, সুবুদ্ধির 
মুখেব মধ্যে জোব কবিয়া জল ঢালিরা দেওয়াইল। এই জন্য স্ববুদ্ধি 
বাষের জাতি গেল। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই জল পান কবেন নাই। 
কিন্ত সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাহাকে অস্পৃশ্ত বলিয়া তাভাইয়া 
দিলেন। সেখানে পণ্তিতগণ বলিলেন যে, তাহাব তপ্ধ ঘ্ৃত পান কবিয়া 
প্রাণত্যাগ কবিতে হইবে। অবশ্ত স্থবুদ্ধি ইহাতে সম্মত তইলেন না। 
সেই সময প্রভু বৃন্দাবন যাইবাব পথে পেখানে উপস্থিত হন। সুবুদ্ধি 
প্রভৃব কথা শুনিয়া, তাহার নিকট যাইয়া আশ্রয় লইলেন ও প্রায়শ্চিত্তের 
ব্যবস্থা চাহিলেন। প্রভূ বলিলেন, “কষ্ণনাম সকল পাপের প্রায়শ্চিন্ত |” 
্ববুদ্ধি সেই আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন, রূপ 
যাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। তাই, প্রভুর কুপায় গৌডের বাদসাহ ও 
মন্ত্রী উভয়ে এই সময় এক সঙ্গে বুন্দাবনে মিলিত হইলেন । 


৬৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এদিকে প্রভৃও প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারাণসপী আসিলেন। পথে 
দেখেন চন্দ্রশেখর াঁডাইয়া তাহার নিমিত্ত অপেক্ষা কবিতেছেন। চন্দ্রশেখর 
প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্ব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন 
যে, প্রভূ আসিতেছেন, তাই তাহার অপেক্ষায় পথে দাডাইয় আছেন । 
প্রভূ তাহার পুরাতন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন; তপন মিশ্রের বাডী 
ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেথরের বাডীতে বাস করেন। ইহার ছুই এক দিন 
পরেই একদিন সর্বজ্ঞ মহাপ্রভূ চন্দ্রশেখবকে বলিতেছেন, “দ্বারে যে 
বৈষণব বসিয়া আছেন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস ।৮ চন্দ্রশেখর 
প্রতৃর আজ্ঞান্থসারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভৃকে 
যাইয়, বলিলেন, “কৈ, দ্বারে কোন বেষ্ব তো দেখিলাম না” প্রত 
বলিলেন, “তুমি দ্বারে কি কাহাকেও দেখিলে না?” তাহাতে চন্দ্রশেখর 
বলিলেন, “দ্বারে একজন দরবেশকে দেখিলাম |” তখন প্রতু বলিলেন, 
“তাহাকেই লইয়া আইস।” এই দরবেশই সনাতন । 

ইনি কারাগারে তাহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া, কাবা-রক্ষককে 
উৎকোচ দিয়া বাহির হইলেন। সে ব্যক্তি সঞ্ সহম্ব মুদ্রা পাইয়া তাহাকে 
লইয়া! রজনীতে গঙ্গা পার করিয়৷ দিল। সনাতন, ঈশান নামক ভূত্যের 
সহিত গঙ্গা পার হইলেন। পার হইয়াই বুন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। 
স্থল মাত্র নাই, পরিধানে একবন্ত্র। তবে আহার কি আরামের 
ভাবনা তখন তাহার নাই,কিরূপে প্রভুর নিকটে যাইবেন ইহাই 
ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। দিবানিশি চলিয়া পাতড়া পর্বতে 
আসিলেন। কোন ভূমিকের সাহায্যে সেই পর্বত পার হইয়া আবাব 
চলিলেন। তাহার সঙ্গী ঈশানের নিকট অষ্ট মোহর ছিল, তাহা 
সনাতন জানিতেন না। সেই স্থানে জানিতে পারিয়া ভূক্্িকে সপ্ত 
মোহর দিলেন, আর একটি ঈশানকে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া৷ দিলেন। 


সনাতনের কারামোচন ৬৫ 


ঈশান বাড়ী ফিবিয়া একজন মহাতেজন্বী প্রচারক হইলেন। ইঈশানের 
ব্ুগণ এখনও বর্তমান। প্রতভৃকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, 
সনাতনের এই শক্তি । আর সনাতনের সঙ্গে কেবল ছুই দিবস ভ্রমণ 
করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি । আর ইহাই এত তেজস্কর হইল যে, 
তাহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য গুরু বলিয়া তাহাকে প্রাণ সমর্পণ 
করিলেন । 

সনাতন দিবানিশি চলিয়া হাজিপুরে আসিলেন। সেখানে 
সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম কবিতেছেন, আর উচ্চৈঃম্বরে হরেক নাম 
জপিতেছেন। এ জগতে কে কার তল্লাস লয়? এক শ্রীভগবান আমার, 
আর আমি তাহার । তিনি ছাড1 আব কে-জানে যে সেখানে সনাতনেৰ 
হ্যা জীব বিরাজ করিতেছেন? এমন সময় সনাতনের ধর্ম-ভগ্মীপতি 
শ্রীকান্ত সেই হাঁজিপুরে, গৌডের বাদসাহের নিমিত্ত ঘোডা কিনিতে 
আসেন। তিনি উচ্চ টুর্গিব উপর বসিয়া আবাম করিতেছিলেন, এমন 
সময় যে ব্যক্তি নাম জপিতেছিলেন, তাহার গলার স্বর শুনিয়া 
সনাতনের ন্ববেব মত, বোধ হইল। তখন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইয়! টুঙ্গি 
হইতে নামিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া দেখেন সনাতনই বটে, 
তবে মুখে দাড়ি, ছিন্ন ও মূলিন বস্ত্র পরিধানে, দেহ জীর্ণ শীর্ণ আর 
বদনে উদাস ও বৈরাগ্যভাব। ইহাতে শ্রীকান্ত একেবারে অবাক 
হইলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন, “একি, এই বেশে তুমি 
এখানে 1” তিনি গৌডের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তখন 
সনাতন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রাকান্ত বলিলেন, “বাড়ী 
চল ।” সনাতন বলিলেন, “আমার বাডী কোথা? আমার বাড়ী আমি 
যাইতেছি।” শ্রীকান্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আসিল না। 
যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ, সেখানে বিষয়-রূপ কুঠা স্থান পাইবে 


৬৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কেন? শ্রীকান্তেব কথা সনাতিনের হৃদযে স্থান পাইল না, ভামিয়৷ গেল। 
শ্রীকান্ত বুঝিলেন, সনাতন যাইবেন, ফিরিবেন না। শ্রীকান্ত অর্থ দিলেন 
সনাতিন লইলেন না। দাকণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একখানা শাল দিলেন, 
তাভাও তিনি লইলেন না। শ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন, পবে একখানা 
ভোটকম্বল দ্রিলেন। নিতান্ত অন্ুবোধ ও শ্রীকান্তের ছুঃখ হইবে 
ভাবিয়া সনাতন তাহা লইলেন, লইষা আবার অনন্ত পথে চলিলেন। 
শ্রীকান্ত দাঁড়াইয়া! কান্দিতে লাগিলেন । 


শচী মাতার একটা গীতের কিয়দংশ পূর্বের উদ্ধৃত করিরাছি, ঘথা-_ 
“তোমার। কেউ দেখেছ যেতে 
আমার সোনার ববণ গৌর-হরি জনেক সন্ন্যাসী সাথে । ক্রু। 
তাহার ছেডা কথ! গায়, প্রেমে ঢলে পড়ে যাষ, যেন পাগলের প্রায়, 
মুখে হরেকৃষ বলে, দণ্ড কবোষা হাতে |” 
শচীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইয়েব সন্্যাসের পরে নদীয়া নগরে, তাহাব 
পুত্রকে তল্লান কবিতেছেন। এই গেল গানেব ভাব। গৌড হইতে 
বৃন্দাবন চাবি মাসেব পথ। গৌড হতে ধৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ 
পথ। সনাতন কি প্রভৃকে ইহাই বলিষা তলা করিতে কবিতে 
যাইতেছিলেন ? যথা--তোম্বা কি এই পথে একজন সন্ন্যাসী যাইতে 
দেখিয়াছ ? তাহাব কচি বয়স, বর্ণ কাচা সোনাব গ্ায়। তিনি প্রেমে 
উন্মন্ত, তাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিয়াছেন। তাহাব পরিধান কৌপীন, 
গানে ছেডা কাথা, আর তাহাব মুখে কেবল হবেকষ্চ নাম ।৮ নী 
সনাতন কিছুই করেন নাই। তিনি একমনে গিয়াছিলেন। কাহাবও 
নিকট একবাবও প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা কবেন নাই । কাবণ সনাতন 
জানিতেন যে, সূর্য উদয় হইলে লোক আপনি জানিতে সস । প্রভু 
যেখানে আছেন, সেখানে লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে, সেখানে 


সনাতন পথে ৬৭ 


লোকে তাহাব কথ! ভিন্ন অন্য কথা বলিবে না। কোথাও যদি বৃহৎ 
ঝড হয়, তাহার নিদর্শন বহুদূব হইতে পাওয়া যায়। প্রভু যেখানে 
উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধাবণ করিয়াছে । সুতবাং 
সনাতন জানিতেন যে, প্রভৃব অবস্থিতি বহুদূর হইতেও তিনি জানিতে 
পারিবেন যে, প্রভু জীবের প্রতি কপ কবিয়! নৃত্য করিতেছেন। প্রত 
যে গ্রাম দিয়া গমন করেন সেখানে ও তাহার চতুষ্পার্শে তাহার 
গমনের সাক্ষী থাকে । তিনি যে পথ দিয়া গিকাছেন, তাহার 
ছুধাবে তাহাব গমনের সাক্ষী রাখিয়া যান। প্রভু যখন যেদিকে 
যাইতেছেন, বা যে দিকে আমিতেছেন, এই সংবাদ তাহার বনু অগ্রে 
চলিয়া যায়। 

সনাতন যেইমাত্র বারণসীতে উপস্থিত হইলেন, সেই জানিতে 
পাবিলেন যে প্রভূ ওই নগরে আছেন। তাহার কি বাডীব নম্বর তল্লাস 
কবিতে হইল? তাহা নয়। প্রভূ কোথা আছেন, না চন্দ্রশেখরের 
বাডী। চন্দ্রশেখবেব বাডী কোথা ? না, যে দিকে লক্ষ লক্ষ লোক 
হরিধ্বনি করিতেছে । সনাতন এই সংবাদে অতিশয় আশ্বাসিত ও 
পুলকিত হইয়া আস্তে আস্তে চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে যাইয়া ব্িলেন। 
অভ্যন্তবে প্র, দ্বারে সনাতন । সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতেছেন । 
মনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রায় ছুই মাস হাটিয়া 
আসিয়াছেন। সনাতন প্রভুকে সম্মুখে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে 
আশ্বাসিত হয়েন নাই। কারণ তাহার হৃদয়ে অনুতাপ, তাহাতে 
বিন্দুমাত্র কপটটতা নাই। ভাবিতেছেন, প্রতু কি তাহাকে কৃপা 
করিবেন? তিনি না ঘোর নারকী? এই যে সনাতন আপনাকে 
ঘোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহা তাহাব অটল বিশ্বাস। ত্বাহার যে 
হৃদয়ের অনুতাপ সে কাল্পনিক নয়, সে প্রকৃত । তাই প্রভুর নিকট 
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যাইতে ভয় হইতেছে । অনুতাপ কাল্পনিক হইলে সে অন্থৃতাপে বিশেষ 
কোন লাভ নাই । শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা! যাঁয় ন1। 

ওদিকে সর্বজ্ঞ প্রভূ জানিতে পারিয়াছেন যে, সনাতন আসিয়াছেন) 
তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, দ্বারে যে বৈষ্ণব আছেন তাহাকে 
ডাকিয়া আন” চন্দ্রশেখর আজ্ঞা শুনিয়৷ বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, 
দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ, শীর্ণ অবস্থায় 
বসিয়া আছেন। তাহার মুখে দাভি, বেশ ঠিক দরবেশের ন্তায়। তাই 
প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন নী । কেবল 
একজন দরবেশ বসিযা আছেন। প্রভু বলিলেন, “তীহাকেই লইয়া 
আইস ।” চন্দ্রশেখর তো অবাকৃ। যাহারা দববেশ তাহাদের উপব 
সাধাবণতঃ লোকের কি বৈষ্ণবগণেব বড শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদায় 
ক্রিয়া আছে, তাহা অনুমোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেশ্ববগণ চেষ্টা 
কবিষা দর্শন 'পান না। আজি প্রভূ এই দরবেশকে আপনি ডাকিতেছেন, 
ইহাতে সেই দরবেশ চক্রশেখরের নিকট “আপনি” হইয়াছেন । 


তখন হধে, আশায়, চিন্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাতনেব অঙ্গ 
তরঙগগায়মান হইল। তিনি চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হাগা 
মহাশয়, প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? আপনার ভুল হয়েছে, 
প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন? প্রভু হয়তো আর কাহাকে 
ডাকিতেছেন |” চন্দ্রশেখর বলিলেন, “হা, আপনাকেই ভাকিতেছেন।” 
তবু সনাতনের সন্দেহ গেল না। তিনি ভাবিতেছেন, প্রভু তাহাকে 
চকিতের ন্যায় একবার দেখিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ ভূবনপাবন ভক্ত 
প্রতুর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন ) অস্পৃশ্ত পামর; প্রভুর 
তাহার কথা মনে থাকিবে কেন? থাকিলেই বা এমন নরাধম্্র তিনি 
ডাকিবেন কেন? তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, “ঠাকুর আপনার 
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তুল হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া ভিতরে গমন করুন, আর ভাল করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিয়া আস্থন যে কাহাকে ভাকিতেছেন।” সনাতন আবার 
বলিতেছেন যে, তিনি যে আসিয়াছেন এ সংবাদ তো প্রভুর নিকট তিনি 
পাঠান নাই? এই সমুদায় আলাপ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন, 
আপনাকেই ডাকিতেছেন, অতএব আপনি চলুন। তখন সনাতন 
( যথা ভক্তমালে )-- 


ছুই গোচ্ছ! তৃণ করে, এক গোচ্ছা দন্তে ধরে পড়িল গৌয়াঙ্গ-রাঙ্গাপায়। 
ছুনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডি-জন পারা, অপরাধি আপন! মানয় ॥ 
“তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি, সংসার-ভ্রমণে সদা ফিরি । 
কদর্য বিষক়ভোগ, কামাদি ষড়ঙ্গ রোগ, তাহে ভ্রমি সুথবুদ্ধি করি ॥ 
নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ-ব্যবহারে মতি, নীচকর্্দে সদাই উল্লাস । 

এ হেন ছুর্মভ জন্ম পাইয়া কি কৈনু কর্ম, কেবল হইল উপহাস। 

শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভূ, করণা-কটাক্ষি মোরে কর। 

ও রাঙ্গীচরণে মতি, ব্রেলোক্যেব সারগতি, এ অধম জনারে বিচার। 
সনাতনের আর্তনাদ, শুনিয়! দৈষ্য-বিষাদ্, ছল ছল প্রভুর নয়ন । 
আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়, কহে “মোরে না কর স্পর্শন ॥ 
তোমা ম্পর্যোগ্য প্রভু, মুঞ্ি ছাড়া নাহি কতু, ঘৃণাম্পদময় এই দেহ। 
পাপময় হুকদয্য, সাধুর সভায় বজ্জ্য মোরে ম্পশ প্রভু না করহ।” 

প্রভু কহে, “সনাতন, দৈচ্চ কর সম্বরণ, তোর দৈন্যে কাটে মোর বুক। 
কৃষঝ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ ন| গ্রণর, হইল যে তোমার সন্মুথ ॥ 
কৃষ্ককুপ! তোম। পরি, যতেক কহিতে নারি, উদ্ধারিল! বিষয় কূপ হতে । 
নিপ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্তভক্তি মতি অহে1 তোম| ম্পশি পবিত্র হইতে ॥* 


প্রভূ পূর্বে রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়াছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা 
দিবার জন্য কাশীতে রহিলেন। দুই ভাইকে বৃন্দবনে রাখিয়া! তাহাদের 
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দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধশ্মের তত্ব শিক্ষা দিবেন । এই শিক্ষাকাধ্য সমাধা 
করিতে প্রভুর দুই মাস লাগিয়াছিল। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ সমুদয় তত্ব 
বিবৃত আছে। 

প্রভু যখন বুন্দাবন যাইবার জন্ত কাশী ত্যাগ করেন, তখন 
প্রকাশানন্দ বড খুসি হইলেন এবং তখন যেখানে-সেখানে যখন-তখন 
বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীরুষ্ণটৈতন্য মূর্খ সন্ন্যাসী, আপনাব ধন্ম জানে না, 
বেদবেদান্ত পাঠ ত্যাগ কবিয়! নৃত্যগীত করে, ভাবকালি দ্বাবা ইতর 
লোককে ভুলায়। আবার মহা-এন্দ্রজীলিক, নানারপ আশ্চধ্য দেখাইয়! 
বড বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাস্থদেব সার্বভৌম নাকি তাহাকে 
কৃষ্ণ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি তাহাকে নাকি যে দেখে 
সেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এ সমুদায় ভাবকালি 
কাশীনগরীতে চলিবে না। প্রকাশানন্দ যখনই প্রতৃব প্রভাব শুনিতেন 
তখনই উল্লিখিত ভাবে প্রভৃকে নিন্দা করিতেন। কাশী ত্যাগ করিয়া 
প্রভূ বন্দাবন গমন করিলে, প্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন, “আমি যাহা 
ব্লিয়াছি ঠিক তাহাই হইয়াছে । ভয়ে চৈতন্য আমাদের নিকট আসে 
নাই, পলাইয়! গিয়াছে । দেখিও এ নগরে সে আর আসিবে না।” 
কিন্তু প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, এবং নগরে আবাৰ কোলাহল 
আরম্ত হইল, তখন প্রকাশানন্দেব পূর্বকার কথা রহিল না। তখন 
সে কথা একটু পরিবর্তন কবিয়া বলিলেন, “টঠেতন্ত আবার আসিয়াছে? 
তা আস্ুক, দেখিও সে দুরে দূরে থাকিবে, আমাদের এদিকে কখনও 
আসিবে না। তবে তোমরা তাহার নিকট যাইও না। তাহার বড 
শক্তি, সার্ধভৌমের ন্যায় প্রচণ্ড লোককে যে ভুলায় সে তোমাদের 
ভুলাইবে বিচিত্ররকি? তাহার যে মত তাহা পালন করিক্টে্জ ইহকাল 
পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়ু।৮ 
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প্রকৃত কথ! প্রকাশানন্দেব যে বিশ্বাস তাহাতে তিনি বৈষ্বগণের 
মতে এক প্রকাব নাস্তিক । কাজেই প্রভূর ধশ্মে ও প্রকাশানন্দের ধর্দে 
সম্প্রীতিব সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দেব নিকট এই নিন্দা শুনিয়া ষে 
প্রভৃকে কখন দেখে নাই সে প্রভূ দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্ত 
যে একবার চাদমুখ দেখিয়াছে, সে আব তাহা শুনিবে কেন? যাহা 
হউক, প্রকাশানন্দ প্রত্ুব এই উপকার করিলেন যে, তাহাকে কিঞ্চিত 
পবিমাণে নিজ্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবাব অবকাশ কবাইয়া দিলেন । 

এঁদকে প্রভুর ভক্তগণ মহাক্রেশে দিন যাপন কবিতে লাগিলেন। 
তাহারা জানেন যে, তাহাদের প্রভূ স্বযং শ্রীকৃষ্ণ ১ তীহারা প্রভুকে প্রকৃতই 
প্রাণাধিক ভালবাসেন, সৃতরাং প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাহারা মম্মাহত 
হইতে লাগিলেন । পরিশেষে তাহাদের ছুঃখ প্রভুর নিকট জানাইতে 
লাগিলেন। প্রভূ শুনিতেন আর ঈবৎ হাস্ত করিতেন, কিছু বলিতেন 
না। তখন ভক্তগণ এক পরামর্শ কবিলেন। সেখানে একজন 
মহারাধ্্রীয় ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন, তিশি বন্ড লোক। তিনি প্রতুকে দর্শন 
মাত্রে তাহাব চবণে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ একপ্রকার 
কাশীর রাজী । তাহার প্রতি এই ব্রা্ষণেব বড ভক্তি ছিল, কিন্তু 
গ্রভৃকে দর্শন কবা অবধি তিনি প্রড়ব চরণ আশ্রয় করিলেন। তাহার 
ইচ্ছা থে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাহাকে প্রহুব চবণে 
আনিবাব নিমিত্ত তাহা নিকট প্রভৃব গুণ।নুবাদ করিতে গিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহাতে কোন সফল হইল ন|। ব্রাক্ষণ ভাবিলেন যে, গ্রকাশানন্দ 
সরল চিত্ত সাধু । গ্রভূকে যে তিনি শিন্দা করেন তাহাব কারণ প্রতুকে 
তিনি কখনও দেখেন নাই । একবার যদি তিনি প্রভৃকে দেখেন তবে 
তাহাব দুর্দাতি ঘুচিয়া ঘাইবে। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুব নিকট 
আসিবেন না, প্রতুকেও তাহার নিকট যাইতে বলিতে পারেন না। 
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ইহার উপায় কি? তখন তিনি প্রভৃর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়' 
এক পরামর্শ করিলেন। ভাবিলেন যে কাঁশীব সমুদায় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ 
কবিবেন, করিয়া প্রভৃকে মিনতি করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন। এই 
পরামর্শ সাব্যস্ত হইলে মহারাষ্তীয় ব্রাহ্মণ দশ সহম্্র সন্যাসী নিমন্ত্রণ 
করিলেন, তাহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আয়োজন কবিলেন। 
তাহার পর, সকল ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন কবিয়া নিমন্ত্রণের 
কথা বলিলেন। মহারাস্ট্রীয ব্রাহ্মণ প্রভৃব চরণে পিয়া বলিলেন, “প্রভূ 
আমরা জানি সন্নযাপী-সমাজে আপনি গমন কবেন না? কিন্তু আমার 
বাডী আপনার পবিত্র করিতে হইবে ।” প্রত সর্বজ্ঞ, তাই এ সমুদয় 
ষড়যন্ত্রের মন্ত্র বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তাহাব ভক্তগণ সকলে পরামর্শ 
করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিযাছেন। বুঝিলেন ষে, 
সন্্যাসিগণেব উদ্ধার সকলেব উদ্দেশ্য । তখন প্রত ঈষৎ হাস্য কবিয়া 
বলিলেন, “তোমাদের যাহা অভিরুচি |” তথন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি 
কবিয়া উঠিলেন। 

প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, “চৈতন্য* নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, আর 
এ কথা এই দশ সহশ্র নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসী শুনিলেন। অন্যান্য সন্নযসিগণ 
বড কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ একটু চিন্তিত 
হইলেন। এই “ঠচতন্য”, ধাহাকে তিনি প্রকাশ্যে বহুবার নিন্দা 
করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাহার স্থানেতিনি যেখানে সর্ধধলে 
বলীয়ান সেখানে-_স্বেচ্ছাপূর্বক আসিতেছেন! ইহার উদ্দেশ্য কি? 
সার্বভৌমের ন্ায় তহাকেও তুলাইবে নাকি ? 

সময় মত সন্গ্যাসিগণ সভায় আসিলেন এবং প্রতুব জন্য অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। তাহারা দেখিবেন, ধাহাকে লোকে শ্ীঞগবান 
বলিয়া পূজা করে সে সন্ন্যাসী না জানি কেমন! এমন সময় প্রভু, 
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ননাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া ধীরে-ধীরে নাম 
জপিতে-জপিতে উপস্থিত হইলেন । এখানে আমি আমাব “প্রবোধানন্দের 
জীবন-চরিত” গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। 

প্রতি আপিলে সন্্যাসী-সভায়, “এ চৈতন্য আসিতেছেন” বলিয়া! একটি 
ধ্বনি হইল। সকলে উকি মাবিষা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন 
যে, সাডে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাচাকাঞ্চন বর্ণের একটা যুব! পুরুষ, 
অতি মন্থর গতিতে, অবনত বদনে আগমন করিতেছেন। মুখের এরূপ 
কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়৷ ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত 
ল্‌্লাট ও কমল নয়ন। প্রতৃ মস্তক অবনত কবিয্া যেন সশঙ্ক ও সলজ্জ 
ভাবে ধীরে-ধীবে আসিতেছেন। তাহার পশ্চাতে তাহার চারিজন 
ভক্ত। সন্্যাসিগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন। প্রভূ অগ্রে 
আসিয়া মুখ উঠাইয়া ষোডকবে তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরে 
বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল, সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিয়া 
সেইথানেই বসিলেন | 

সন্্যাসিগণ এ পর্যন্ত তাহার বদন নিবাক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন 
তাহার বয়ঃক্রম অতি অল্প, এমন কি বালক বলিলেও হ্য়। প্রভুর 
বয়ঃক্রম তখন একব্রিশ, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বলিয়। 
বোধ হইত । মুখে গুঁদ্ধত্যের চিহুও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় 
এরূপ সরল নিরীহ ভাল মানুষ ভ্রিজগতে কেহ নাই | বদন মলিন অথচ 
প্রফুল্ল, যেন অন্তরে ছুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে । 

প্রভুর মুখ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শত্রুতা মুহূর্ত মধ্যে 
বিলুপ্তপ্রায় হইল। বরং সেই মুখ যেন তাহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। 
প্রকাশানন্দ সদাশয় মহাজন। তাহার সভাতে শ্রীকষ্চচৈতন্য আসিয়া 
অপবিভ্র স্থানে বসিলেন, ইহা সামান্ততঃ তিনি করিতে দিতেন না। 
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তাহার পরে প্রভুর উপর যত রাগই থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাণ্ড 
বস্তু, তাহা তখন বেশ বুঝিয়াছেন। আবাব প্রভূর বদন দর্শনে ও তাহার 
দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আব স্থির থাকিতে পাবিলেন না । অমনি উঠিয়া 
ঈাডাইলেন, তাহাঁব সঙ্গে সেই সহআধিক সন্্যাপী সকলেই দীড়াইলেন । 
তখন 'প্রকাশানন্দ, প্রভৃকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, *শ্রীপাদ। সভার 
মধ্যে আস্তুন। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন ?” 

ইহাতে প্রভূ কবযোড কবির়। বলিলেন, “আমার সম্প্রদায় অতি হীন, 
আপনাঁর সম্প্রদায় অতি উচ্চ, আপনাদেব সভাব মধ্যে আমাব বসা 
কর্তব্য নয়।” ইনার তাৎপধ্য এই যে, প্রভু ভাবতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ 
কবেন। সন্ন্যাসীরদিগেব মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহাব মধ্যে সবস্থতী, 
তীর্থ, পুরী প্রভৃতি উচ্চ এবং ভাবতী নীচু। এ কথা শুনিষা ও প্রতৃব 
দৈন্যে মুগ্ধ হইযা, সরস্বতী আপনি উঠিয়। আসিয়া তাহাব হাত ধবিয়। 
একেবারে সভার মধ্যস্থানে লইয়া বসাইলেন। 

মহান্গভব সবস্বতীব তখন শক্রতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে 
বাৎসল্য স্নেহের উদয় হইয়াছে । প্রতভুব সবল ও সুন্দৰ মুখ, দীনভাব ও 
চরিত্র দেখিযা সবস্তী বুঝিযাছেন যে, তাহাব প্রভৃব প্রতি ক্রোধ ছিল 
বটে, কিন্তু প্রভূব তাহাব প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু 
অন্ততাপের উদয় হইযাছে। তিনি বলিতেছেন, ক্শ্রীপাদ।! আমি 
শুনিয়াছি আপনাব নাম শ্রীরুষ্চৈতন্ত এবং আপনি শ্রীকেশব ভাবতীব 
শিষ্য । কিন্তু আমাদেব মনে একটি দুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে 
থাকেন, আমবা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন 
নাই কেন?” 

গ্রভ এ কথার কোন উত্তব ন! দিয়া, নিতান্ত অপবাধীব ন্যাস্জ অবনত 
মুখে রহিলেন। 
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তখন সরস্বতী ঠাকুর সরলভাবে তাহাকে সমুদয় মনের কথা বলিতে 
লাগিলেন। বলিলেন, ্শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া 
আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। 
আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা কবি, আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক 
সন্ন্যাসপীর যে প্রধান ধশ্ম বেদপাঠ তাহা আপনি কবেন না। আবার 
সন্ন্যাসীব পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় কাধ্য, নৃত্য গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে 
আপনি নিমগ্র থাকেন। আপনি স্থববোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে 
শীষস্থানীয় ব্যক্তি । আপনি এ সমস্ত ধশ্মবিরুদ্ধ কাধ্য ও হীনাচার কি 
কাবণে করেন তাহা কৃপা কবিয়া বলুন |” 

সরম্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিঘ়াডে। আবার, প্রতুর 
নিকটে বসিয়া ইহ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা পূর্ববে ভাবিয়া- 
ছিলেন এ ব্যক্তি নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্য, আপনি যে পূর্বের প্রভুকে 
নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দোষ থগ্ডন করিবাব নিমিত্ত ও কতক 
কৌতুহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত, আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয বিবন্তি'র সহিত 
উপরোক্ত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কি উত্তব করেন ইহ! 
শানবার নিমিত্ত সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 

কথা এই, প্রভূকে দেখিয়া সরস্বতী ও তীাহার সহলাধিক শিষ্ের 
মন বিশ্য়াবিষ্ট হইয়াছে । তাহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, 
এ বস্তরটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা ছলনা করিয়া মন্ুষ্যুনমাজে 
বেডাইতেছেন। 

সরম্বতী যেরূপ বাৎ্সল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরু- 
বুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগৌরাক্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে 
নিবেদন কবিতেছি। আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি 
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দেখিলেন যে, আমি মূর্খথ। ইহাতে তিনি বলিলেন, “বাপু, তুমি মূর্খ, 
তুমি বেদান্ত পভিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি ছুঃখিত হইও 
না। তাহার পরিবর্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি ।৮ 
ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, “এই শ্লেকটি তুমি কস্থ কর £-- 
হরেনাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলং | 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা” ॥, 

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কঠম্বর সঙ্গীত হইতেও মধুব। তিনি যখন মলিন 
মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ কবিলেন, তখন সকলে 
নীরব হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রভূ যে শুদ্ধ এই ক্লোকটি পাঠ 
করিলেন তাহা! নয়, উহার ব্যাখ্যাও কবিলেন। পে ব্যাখ্যা অদ্ভুত! 
এই ক্ষুত্র ক্লৌকের মধ্যে যে এপ অর্থ আছে তাহা পূর্বে কেহ জানিতেন 
না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,_“গুরুদেব আমাকে 
বলিতে লাগিলেন, “এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আব গতি 
নাই; অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম জপ কর, তোমার আর কোন কাধ্য 
করিতে হইবে না; ইহাতে তোমাব কর্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্ত ব্রহ্মা 
প্রভৃতির ষে দুর্লভ ধন “কষ্ণপ্রেম, তাহাও লভ্য হইবে? 1” 

সন্গ্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নান! কারণে গ্রভূর কথা শুনিয়া! একেবারে 
মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুর নিকট হরেন্নাম প্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া 
বুঝিলেন যে, বালক-সন্ন্যাসী একজন প্রবল পণ্ডিত। 

শ্রীগীরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, “আমি গুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়া 
মন দৃঢ় করিয়া কষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। জপিতে জপিতে আমার 
মন ভ্রান্ত হইল, ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবন্তিত হইল। তখন 
আমি কখন হাসিতে, কখন কান্দিতে, কখন নাচিতে, কখন ব্্রাহিতে 
লাগিলাম, তখন ভাবিলাম, আমার একি দশা হইল? এ ত উন্মাদের 
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অবস্থা! তবে কি সত্যই আমি পাগল হইলাম? এইরূপ ভাবিয়া, 
ভীত হইয়া, আবার গুরুর শরণাপন্ন হইলাম, এবং তাহার চরণে এই 
নিবেদন করিলাম যে, “প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন? ইহার 
এ কি প্রকাব শক্তি? আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি কষ্চনাম জপিতে- 
ছিলাম। জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল। এখন 
নাম জপিতে জপিতে আমি হাসি, কাদি, নাচি, গাই, এমন কিঃ নাম 
জপিয়া আমি পাগলের মত হইয়াছি। এখন ইহা হইতে কি করিয়া 
উদ্ধার হইব, তাহা কৃপা করিয়া বলিয়া দিন।” 

আমার এই কথা শুনিয়া গুরুদেব হান্ কবিয়া বলিলেন, “এ তোমার 
বিপদ নয়,--সম্পদ। তোমাব মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ কৃষ্ণনামের' 
শক্তিই এইরূপ । উহাতে হৃদয় এরূপ চঞ্চল করে,-_কৃষ্ণের চরণে রতি 
উত্পাদন কবে। জীবেব যে পরম পুকষার্থ, যাহা হইতে অধিক সৌভাগ্য 
আর হইতে পারে না, তাহাই অর্থাৎ কষ্ণপ্রেম, তুমি লাভ করিয়াছ।” 
ইহাই বলিয়া গুরুদেব আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন। যথা 
শ্রীমষ্ভাগবতে-_ 

“এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুবাগে। ভ্রুতচিত্ত উচ্চৈ:। 
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুক্সাদবন্ন ত্যতি লোকবাহ্ঃ |” 

অর্থাৎ--“এই প্রকারে যিনি অনুরাগ-বিগলিতচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 
আপনার প্রিয় কৃষ্ণনাম লইয়া হাশ্বয রোদন হুঙ্কার গীত ও নৃত্য করেন, 
তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন ।% 

“মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্। 

সকদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়৷ হেলয়া বা ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কুষ্ণনাম 1৮ 

অর্থাৎ__“যে কেহ হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর 
সকল নিগমের স্ৃফল-স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণনাম একবার হেলায় বা শ্রদ্ধায় 


শু 
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গান কবে, তাহা হইলে হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণের নাম তাহাকে উদ্ধার 
কবেন।” 
“ততকথামুতপাথোধো বিহ্রন্তোমহামুদঃ | 
কুর্বস্তি কৃতিনোইরুচ্ছং চতুর্ধর্গং ভৃণোপমং ॥৮ 

অর্থাৎ-“যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামুত-সাগবে বিহার 
করেন, তাহারা কৃচ্ছলভ্য চতুর্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান কবিতে 
পারেন 1৮ 

তদন্তর গুকদেব বলিলেন, “তুমি কৃষ্প্রেম পাইযাছ, আমি তোমার 
গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হলাম ।” গুকর এই আজ্ঞ 
শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাহাব আজ্ঞায় দৃঢ় কবিয়া 
কষ্ণনাম জপিতে থাকি । ইহ|তে আমি যে ক্রন্দন হ্ান্ত প্রভৃতি কবি 
তাহাতে আমার হাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি 
ইচ্ছা করিযা করি না!” শ্রীগৌবাঙ্গ যখন দৈন্তেব পক্তিতে কথা কহিতে 
লাগিলেন, তখন যেন মধু বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহার বাক্য শুশিয়া 
সন্ন্যাসীদিগের চিত কোমল হইল । 

প্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দের প্রশ্ন গুলিব উত্তব ক্রমে দিলেন। প্রথম 
বেদ পাঠ কর না কেন ? দ্বিতীয় নৃত্য গীত কব কেন? তৃতীয় সন্গ্যাসী- 
দিগের সহিত ইট্টগোঠী কর না কেন? প্রভু ইহার উত্তরে বলিলেন, 
বেদান্ত না পডিলেও চলে, হরিনামই যথেষ্ট । আবার বলিলেন, বেদাস্ত 
পড়িলে, কোন ফল হয় নাই। বিশেষতঃ কলিকালে, হরিনাম ব্যতীত 
আর গতি নাই-_নাই--নাই। আর নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি যে 
নৃত্য গীত করেন, সে আপনার ইচ্ছায় নহে। নাম করিতে করিতে, তাহার 
শক্তিতে প্রেমোদয় হয়, আর তখন নৃত্য গীত আপনিই আসে । সন্ন্যাসী- 
দিগের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার কোন কারণ দেখা ইলেন৮ন] | 
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প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রত কর্তৃক কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু তখনও তাঁহাব অভিমান আছে। তখনও তিনি ভাবিতেছেন,_ 
“এ যুবক একটি সুন্দর বস্ত, ইহার কথা অতি মিষ্, এ অতি স্থবোধ, 
তবে একটু চঞ্চল। যদি আমার কাছে কিছু দিন থাকে, তবে এই 
কৃষ্ণচৈতন্ত একটি অপূর্ব সামগ্রী হইবে। ইহার কষ্প্রেম হইয়াছে, 
ইহা ভাল, তবে বেদান্তের প্রতি ভক্তি নাই, অবশ্য দোষের 
কথা।” প্রকাশানন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া পবে বলিতেছেন,_-“এ অতি 
উত্তম কথা । ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না । কৃষ্ণনাম 
লও, ইহাতে সকলেরই সন্তোষ, আর কষ্তপ্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের 
কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বেদাস্তের উপর অশ্রদ্ধা কেন ?” 
প্রভু বলিলেন, “শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর 
না দিই, তবে অপরাধ হইবে । আবার উত্তর দিলে, তাহা যদি 
আপনাদের তৃপ্থিকর না হয়, তাহ! হইলেও আপনার! বিরক্ত হইতে 
পারেন। অতএব আপনার যদি আমার অপবাধ ন| লয়েন, তবে আমি 
সবলভাবে বলিতেছি, কেন আমি বেদান্ত পড়ি না।” 

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, *শ্রীপাদ, আপনি কি 
বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব। ইহা হইতেই 
পারে না। আপনার মুখে সুধা ক্ষরিত হইতেছে । আপনার মাধুরী- 
পূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। 
আপনি অন্যায় বলিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি হ্চ্ছন্দে 
বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করুণ ।” 

প্রভূ বলিলেন, “বেদান্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম-প্রমাঁদ 
সম্ভবে না। বেদান্তস্ত্রের ষে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। কিন্তু 
শহ্বরাচার্ধ্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা শঙ্করের বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য 
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নহে। শ্ত্রের যে অর্থ তাহা পরিষ্কার লেখা আছে । সুতরাং স্ত্র 
থাকিলে ভাষ্তে যাওয়ার প্রয়োজন কি? ব্যাখ্যাব তখনি প্রয়োজন 
যখন স্থাত্র বুঝিতে কষ্টকর হয়। আমরা দেখিতেছি, স্ত্রের অর্থ বেশ 
সরল, কিন্তু শঙ্করাচারধ্য যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বুঝা কষ্টকর । 
আপনার দেখিবেন স্থত্রের অর্থ একরূপ, কিন্তু শঙ্কর কোন উদ্দেশ্ঠ 
সাধনের জন্য ইহার অর্থ অন্তপ্রকার করিয়াছেন । ফলকথা, শ্যত্র যে 
সরল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু শঙ্কব যে ভাবে তাহার অর্থ 
করিয়াছেন তাহা তাহার মনঃকল্পিত,_-ত্ত্রেব অর্থেব সহিত তাহা 
মিলে না।” 

প্রভুর এই কথা শুনিয়া সন্্যাসীরা একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন; 
--শঙ্করাচার্যের ভাঙ্কে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের 
মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। কারণ শস্করাচাধ্যকে তাহাবা জগদগুর 
বলিয়। মান্য করেন, সতবাঁং তাহার ভাঙবে দোষারোপ করায়, তাহার! 
বলিলেন, “শ্রীপাদ, আপনার এত বড কথা বলিবার কি হেতু আছে? 
শঙ্করাচাধ্য জগতের নমস্ত । তাহাকে সকলেই গুরু বলিয়! মান্য করেন। 
আপনি যে তাহার ভাম্যে দোষারোপ করিতেছেনঃ ইহা বড় সাহসিকতার 
কথা!” 

প্রভূ বলিলেন, “শঙ্করাচা্য যে জগতের গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তবে নশ্বর সকল অপেক্ষা বড, বেদ তাহার শ্রীমুখের আজ্ঞা । এ স্থত্রের 
যে সবল অর্থ তাহা ঈশ্বরের বাক্য। কিন্তু শঙ্কব যে অর্থ করিয়াছেন 
উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞান্রমে আমি দেখাইতেছি যে, 
শঙ্করাচাধ্যের উদ্দেশ্য নিজ মত স্থাপন কর! ও তাহার ভাষ্য মনঃকল্লিত ৮ 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইতেঞ্ছলাগিলেন, 
আর সন্ন্যাসীরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ 


ভাষ্য মনংকল্পিত ৮১ 


ব্তৃতা করিতেছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে 
আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই 
বিচারের কথা তাহার মুখে বুন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন। তাহাদের 
কাহারও কাছে শ্রীকষ্দাস গোস্বামী শ্রবণ করিয়া শ্রীচরিতামবতে 
সেই বিচাবের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা প্রভুর অদ্ভুত 
বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন 
আব গুরু যেবপ বুঝাইতেন সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা 
শুনিয়া তাহাদের চক্ষু ফুটিল, তখন পরস্পরে এইভাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি 
কবিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্ শুধু যে পবমস্ুন্দর ও পরম্ভক্ত তাহা 
নহেন,পরম পণ্ডিতও বটেন! প্রকাশানন্দের অভিমানই ছিল যে 
তাহার ন্তায় পণ্ডিত আর নাই। এই পাত্রিত্যাভিমানই তাহার যত 
অনর্থের মূল। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন । 

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোহং ধশ্ম মানেন । তিনি ঘোর অছৈতবাদী 
স্থৃতরাং ভক্তির বিবোধী। তাহার মতে আমিও যেই, ঈশ্বরও সেই । 
ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ 
অতিক্রম করিয়া তাহার] যাইতে পারেন না। শঙ্করাচার্ধ্য স্বীয় মত 
চালাইবার জন্য, হ্যত্রের মনঃকল্লিত অর্থ করিয়াছেন। স্বীয় মত 
চালাইবার নিমিত্ত তাহার দেখাইতে হইয়াছে যে স্থত্র তাহার মতের 
পোষণ কবিতেছে। তাই তিনি আপন মনের মৃত সুত্রের অর্থ 
করিয়াছেন! সাধারণ লোকে স্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চেষ্টা 
করিয়া না বুঝিয়া শঙ্কর ধেবপ বুঝাইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ বুঝিয়া 
আসিতেছেন। প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, 
তাহার টাকার আবশ্তক করে না। সেই সরল অর্থের সঙ্গে শঙ্করের 
মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল। 


৮২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রকাশানন্দ বলিলেন, “আপনি যেরূপ ভাঙ্তের দোষ দিলেন, তাহ! 
শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে 
না, কারণ আপনি ন্যাধ্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পবমপপ্ডিত 
তাহাও জানিলাম। আপনি যে শঙ্কবের মত খণ্ডন কবিলেন, ইহ! 
আপনার অসীম শক্তির পবিচয় সন্দেহ নাই। এখন আব কিছু 
শক্তির পরিচয় দিউন। স্ত্রের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ 
বুঝিয়াছেন।” 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ একটি সুত্র বলিতে লাগিলেন, আর তাহার 
মৃখ্যার্থ করিতে লাগিলেন । এইবপে তিনি অর্থ করিলেন ষে, শ্রীভগবান 
ষড়েশ্র্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাহাকে পাওয়া 
যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরমপুরুষার্থ। অর্থাৎ বেদ বৈষ্ণবধর্মকে 
পোষকতা কবিতেছে। অগ্রে শ্রীগোবাঙ্গ শঙ্করাচাধ্যের ভাষ্য ছুষিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে আবাব তাহার নিকট ভাষ্কের অর্থ শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ 
বিন্মিত হইলেন । তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পাবিলেন যে, শ্রীকুষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ 
ভাবুক-সন্ন্যাপী নহেন, বয়সে বালক হইলেও ক্ষমতায় শঙ্কবাচাধ্য অপেক্ষা 
অনেক বড়। 

প্রকাশানন্দের তখন একপ্রকার পুনজ্জন্ম হইল। প্রথমে প্রতুর 
উপর তাহার অত্যন্ত ক্রোধ, দ্বেষ ও দ্বণা ছিল। কারণ কষ্ণচৈতন্য 
জগতে অনেকের নিকট তাহার অপেক্ষা পুজিত। এখন দেখিলেন যে, 
কষচৈতন্য কেবল পরমভভ্ত, পরমপণ্ডিত এবং সর্বপ্রকারে পরমস্ুন্দর 
নহেন, তাহার প্রকৃতিও বড মধুর । আরও দেখিলেন, ভক্তি বস্তুটি অতি 
সুম্বাহ। আর এই মহাতত্ব সেই বালকের নিকট তিনি শিখিলেন। 
এই সকল কারণে, প্রভুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় মমতা! ও শ্ষ্টার উদয় 
হইল। তখন মনে হইল যে, তিনি এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তটিকে অন্যায় 


প্রকাশানন্দের পুনর্জন্ম ৮৩ 


করিয়া নিন্দা কবিয়াছেন এবং ইহা মনে উদয় হওয়াতে তিনি 
অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । 

প্রকাশানন্দ মহাশয়-ব্যক্তি। তিনি তখন অতি কাতর হইয়া প্রভৃকে 
বলিলেন, “ভ্ীপাদ্! আপনি জানেন, আমি আপনাকে বরাবর নিন্দা ও 
ঘণা করিয়া আসিয়াছি। তাহাব কাঁবণ, আমি তখন দস্তে উন্মত্ত ছিলাম 
ও আপনাকে জানিতাম না । এখন আপনাকে জানিলাম এবং দেখিলাম 
আপনি স্বয়ং বেদ ও নাবায়ূণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্ররূত 
অর্থ বুঝিলাম। আর ভক্তি যে কি পদার্থ তাহা পূর্বে জানিতাম না, 
পবন্ধ ঘ্বণা কবিতাম। অগ্য আপনার শ্রীমুখে উহা যে কি তাহা 
শুনিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অগ্য বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণই সত্য, 
সর্ধবজীবেব প্রাণ । তীহাব শ্রচরণ সেবাই জীবের পরমধশ্ম। আপনার 
সহিত শ্রীরুষ্ণ জয়যুক্ত হউন!” তখন সন্ন্যাসিগণ ভক্তিতে গদগদ 
হইয়াছেন । তাহাদেব গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তি সম্বন্ধে উপরি উক্ত 
স্থললিত বক্তৃতা! শ্রবণ কবিয়া সকলে রু্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আনন্দে কোলাহল 
করিয়া উঠিলেন। 

পাঠক মহোদয়গণ! প্রভু “হরিনাম ক্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন, 
তাহা অনুভব করুন। শ্লেকের অর্থ এই,--”এই কলিকালে হরিনাম 
ব্যতীত আর গতি নাই। “হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম 
ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, 
তপস্যা, পুজা অর্চনা, ইহার কিছুতেই গতি হইবে না। কেবল 
হরিনামে হইবে । অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নাই,__দেবদেবী পূজা 
পর্য্যন্ত বিফল।” 

পরে সন্ন্যাসীরা ভোজনে বসিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর করিয়া 
বসাইলেন। ভিক্ষা অন্তে প্রতু বাসায় চলিয়া আসিলেন। তখন 
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সন্নযানীদের মধ্যে শ্রীগৌরার্গ যাহা বলিলেন, তাহা! লইয়া মহ! আন্দোলন 
ও আলোচনা হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দেব প্রধান প্রধান শিশ্তেরা 
বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের মুখে অম্বৃত বর্ষণ হইল, এতদিন 
পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পাবিলাম। কলিকালে সন্রযাঁস 
করিয়া সংসাব জয করা যায না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপায় 
হরিনাম। অতএব এতদ্রিন যে পগুশ্রম করা গিয়াছে, তাহাতে আর 
প্রয়োজন নাই। এখন সকলে হরি হবি বল। শশ্করাচার্ধ্যই হউন, আর 
যিনিই হউন, কাহারও উপরে(ধে পরকাল নষ্ট করা যায় না। তখন 
প্রকাশানন্দ বলিলেন, “শঙ্করাচার্যের ইচ্ছা অছৈত-মত স্থাপন করা। 
এই সম্কক্প করিয়া তিনি আপন মনের মত ৃত্রের বিরুত-অর্থ 
করিয়াছেন। স্থতরাং সাহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয় হয় 
ঝলিতাম, কিন্তু মনে প্রতীত হইত না। এখন শ্রীকষ্তচৈতন্তের সরল 
অর্থ শুনিয়া অমনি তাহা হৃদয়ে প্রতীত হইল। শ্রীরুষণতচভন্ের মুখ 
দিয় সারতব নিত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি। আর আমার 
জানিবার কিছু নাই।” 

প্রকাশানন্দের সভায় এইবূপ বাকবিতগ্তা হওয়ায়, সমগ্র কাগীনগরীতে 
এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রকাশাননদ 
নবীন গৌভীয়-সন্ন্যাসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া হুলুস্থুলু পড়িয়া 
গেল। তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়েব নেতৃগণ, এবং অন্তান্য সাধু ও 
পঞ্ডিতগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন প্রতুর 
বিশ্রামের মূহূর্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমাবলগীরা প্রতুর নিকটে 
আপিয়া,_কেহবা দর্শনে, কেহ্বা ম্পর্শনে, কেহবা বচনে উন্মত্ত হইয়া 
কষ্নাম করিতে করিতে প্রভুর নিকট বিদায় লইতে লাগিলেক্খ তখন 
সমস্ত বারাণপীতে কুষ্ণলামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও 


কাশীতে হরিনাম ৮৫ 


নাম-সংকীর্তন হইতে লাগিল, এবং লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রতুর দ্বারে 
দাড়াইয়া তাহাকে দেখিবাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । 
প্রভৃব সঙ্গে প্রকাশানন্দের সাক্ষাৎ হইলে তাহাব বজের ন্যায় দৃঢ় 
মনও নত্রীভৃত হইল। বয়োজ্যেষ্ঠটা কোন নারী যদ্দি প্রেমে আবদ্ধ হন, 
তবে তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া পড়েন। ধিনি শিক্ষাদ্ধারা হৃদয় 
কঠিন করিয়াছেন, যদি কোন কাবণে উহা ভ্রবীভূৃত হয়, তবে তাহার 
প্রস্তরব হৃদয় হইতে হুহু করিয়া জল নির্গত হইতে থাকে । প্রকাশানন্দ 
্বভাব্তঃ সহৃদয় লোক | তিনি রাধাব গণ, অর্থাৎ প্রেম-উৎকর্ষই তাহার 
প্রকৃতির অন্থমোদনীয় । দৈববশতঃ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। যেমন 
বাধ দ্বারা নদীর শ্রোত বন্ধ করা হয়, তিনি সেইরূপ তাহার হদয়ে তরঙ্গ 
আবদ্ধ কবিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌবাঙ্গের দর্শনে তাহার সেই বাধ 
অল্প ভাঙ্গিয়া যায। তখন তাহার হৃদয় যাহা তিনি শুথাইয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন,__আর্র হইল। শ্রীভগবানের সৌবভ তাহার ইন্দ্ি়গোচর 
হওয়ায় তিনি এক অভিনব অতি সুম্বাহু আনন্দ উপভোগ করিতে 
লাগিলেন এবং শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবৎসল 
ভগবানকে ভক্তি করা কেবল বেদের উপদেশ নহে, মানবের পরম- 
পুরুষার্থ বটে। কিন্তু তাহার মনেব মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় 
হইল। সেই চিন্তাটি ভিনি তাহার নিজরুত শ্লোকদ্বারা ব্যক্ত 
করিয়াছেন । তদ্‌ যথা 
সান্দ্রানন্দোজ্ৰলরসময়প্রেমপীযুষসিদ্ধোঃ 
কোটিং বর্ষেৎ কিমপিকরুণান্গিপ্ধনেজাঞনেন | 
কোইয়ং দেবঃ কনককদলীগর্গৌরাঙ ষষ্ট 
শ্চেতঃ কম্মান্মম নিজপদে গাঢযুক্তশ্চকার ॥ 
অন্ঠার্থ_-“ধাহার অঙ্গযষ্টি কনককদলীর গর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং ধিনি 


৮৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করুণরসসিক্ত অঞ্জনপূর্ণ নেত্রত্বার| নিবিড় উজ্জল রসময় প্রেমরূপ স্ুধাসিন্ক 
কোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে এবং কেনই বা আমার চিত্তকে 
নিজ চরণারবৃদ্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন ।” 

সরহ্বতী-ঠাকুর ভক্তি হইতে উখিত অভিনব সুখ অন্তভব করিয়। 
কুতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন । ভাবিতেছেন 
-তিনি যে কঠোব জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহাব মধ্যে এমন 
আনন্দ তাহাকে কে আনিয়া দিল? সে এই নবীন সন্যাসী ! 
ভাবিতেছেন, শ্রীগৌবান্ের নিকট তাহার ষে খণ তাহা 
শুধিবার নহে। 

ধাহাবা মহাসন্গ্যাপী কি মহানান্তিক, তীাহাবাও ভক্তিরূপ স্ধ! 
আস্বাদন মাত্র মুক্ত হইয়া থাকেন। এইবপ একটি সাধুব কথা আমি 
শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি। তিনি আকাশ 
ভজন কবিতেন। কিন্ত যেই একটি পূর্বব-বাগের কীর্তন শুনিলেন, অমনি 
অধীর হইয়া বোদন করিতে লাগিলেন। প্রভৃব কথা ভাবিতে ভাবিতে 
অমনি গৌরাঙ্ষের যুক্তি সরস্বতীব হৃদয়ে ক্ফৃত্তি পাইল, তাই মনের ভাব 
ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত গ্লোকটি বচন! করিলেন । সরশ্বতী ঠাকুর 
তখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,--এই যে স্থবর্ণকান্তিবিশিষ্ট নবীন 
পুরুষটি, ইনি কে? ইনি প্রেমপুর্ণ নয়নে আমাব পানে চাহিলেন কেন? 
ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন 
কেন? আব চিত্ত আমার কথা নাঁ শুনিয়া উহাব চরণপ্রান্তে ধাবিত 
হইতেছে কেন? এবস্টিকে? এটিকিমন্তঘ্য, না কোন অনির্বচনীয় 
দেবতা ? 

এই যে সরম্বতী ঠাকুরের মনের ভাব, ইহাঁকেই বলে রতি, ইহাই 
প্রেমের বীজ । কৃষ্ণপ্রেমে ও সামান্য প্রেমে কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই । 


প্রকাশানন্দের পূর্ববরাগ ৮৭ 


কোন রমণী, কোন্‌ পুরুষকে দেখিয়া, তাহাকে চিন্ত অর্পন করেন। সেই 
রমণীর নিকট তাহার প্রিয়জন একটি অনির্বচনীয় দেবতা বলিয়। 
প্রতীয়মান হন। সেই রম্ণী তাহার নিমিত্ত জাতিকুল সমুদায় বিসঙ্জন 
দিয়া থাকেন। শ্রীক্জের প্রতিও সেইবপ প্রেমোদয় হয়। শ্রীগৌরাজ 
আপনার দেহদ্বারা জীবকে সেই সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে শ্রীকুষ্ণে রতি হইল । তাহাব পরে কানাই- 
নাটশালায় শ্রীকুষ্কদর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এইরূপে শ্রীবিগ্রহের 
চিত্রপটদর্শনে, কি স্বপ্নে, প্রেমের উদয় হয়। 

শ্রীগৌবাঙ্ের সাক্ষাত্দর্শনে প্রকাশানন্দেব রতি হইয়াছে । নিজে 
বেশ বুঝিতেছেন যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগৌরাঙজ তাহার চিত্ত ধরিয়া 
আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু 
ভাবিতে পারিতেছেন না, কেবল তাহাকেই ভাবিতেছেন,--ভাবিতেছেন 
তিনি কে? কখনও আপনার উপর, কখনও তাহার উপর ক্রোধ 
হইতেছে, ভাবিতেছেন, কেন তিনি আমার মাথা খাইতেছেন ? 
আমি এখন কি করিব? তাহার কাছে কি যাইব? না যাইয়া তো 
থাকিতে পারিতেছি নাঁ! কিন্তু যাইতে যে লজ্জা করে, লোকে কি 
বলিবে? সরম্বতীর হ্বদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি 
কোপ্সাহল শুনিতে পাইলেন । 

ষে দিবস প্রভূ প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হইলেন, সেই দিন হইতে 
প্রভুর বাসায় লোকের সংঘট আবন্ত হইয়াছে, এ কথ! উপরে বলিয়াছি। 
তিনি খন স্নান করিতে যাইতেন তখন পথের দুইধারে লক্ষ লক্ষ লোক 
ধাডাইয়া থাকিত, সকলে হরিধ্বনি করিত, ও তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিত। সরস্বতীর সহিত মিলনের পরে প্রভূ মোটে ৪1৫ দিন কাশীতে 
ছিলেন। স্থতরাং এই সকল ঘটনা এই কয়দিনের মধ্যে হয়। গ্তভু 


৮৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রত্যহ স্নান করিয়া এ পথে বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিয়া এবং আপনার 
অনিবাধ্ধ্য প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন। 

এই মিলনের ছুই তিন দ্রিন পরে প্রত একদিন পঞ্চনদে সান করিয়া 
বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিতে গমন করিলেন । অন্যান্য দিনের ন্যায় সে 
দিনও চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু 
সে দিন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়াই 
প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও উন্মত্ত 
হইলেন এবং হাতে তালি দিয়া এই পদ গাহিতে লাগিলেন, যথা-- 
“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | যাদবায় মাধবায় কেশবাঁষ নমঃ ॥৮ 
প্রভৃকে দেখিবার জন্য সহম্র সহস্র লোক সঙ্গে চলিত ও কলরব করিত । 
সেদিন প্রতুর গ্রেমভাঁব ও নৃত্য দেখিয়া তাহাদের কলবব শতগুণ বুদ্ধি 
পাইল। 


অগ্যকার এই যে কাণ্ড বর্ণনা করিতেছি, ইহার ছুই তিন মাস পূর্ব 
হইতে, অর্থাৎ প্রভুর আগমনাবধি, কাশীধামে লোকের মত কষিত 
হইতেছিল। থাকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। 
তাহারা জানেন বেদাভ্যাস যোগসাধন প্রভৃতি বডলোকের ধন্ম। তাই, 
তাহার! সেইরূপ সাধন ভজন করেন। শ্াভগবস্তরক্তির নামমাত্র শুনিয়াছেন 
কিন্ত সে যে কি বন্ত তাহা তাহারা জানেন না। একটি ভক্তিবিমুখ 
স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ বপন করিলে অস্কুরিত হইবে না, আর হইলেও 
তাহা জীবিত থাকিবে না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে; ইহা প্রভু জানিতেন। 
আর তাহার কপায় তাহার ভক্তগণও বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ 
হয় প্রতু পূর্বে কাহারও সহিত মিশেন নাই। কিন্তু তাহার আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে নগরে ভক্তির উদয় হইয়াছে । আর তাহার দুরদর্শন্ডে৪ হাব- 
ভাব কটাক্ষে এবং তাহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটি জনরব 
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উঠিয়াছে যে, একটি অলৌকিক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। কেহ বলিতে 
লাগিলেন, ইনি বড মহাজন, কেহ বা বলিলেন, ইনি স্বয়ং শ্রীকষ্ণ। 

প্রভুর লীলায় এই একটি অদ্ভুত ঘটনা ববাবব লক্ষিত হয় যে, তিনি 
যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই লোকের মনে হইত যে, 
হয় শ্রীভগবান আসিয়াছে, কি আসিতেছেন। শ্রীনবীপে তাহার 
প্রকাশ হইবার পূর্বে লোকে তাহাকে প্রতীক্ষা কবিতেছিল। দক্ষিণদেশে 
যখন যেখানে গিয়াছেন, তখনই সেখানে লোকের মনের ভাব 
হইয়াছে এরূপ। যখন তিনি বুন্দীবনে গমন করেন, তখন সেখানে 
জনরব হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে । বারাণসীতে লোকের মনের 
ভাব হয়েছিল যে, কি একটা বৃহৎ বন্ হইবে তাহার উৎযোগ চলিতেছে । 
তাহার পরে যখন সন্ন্যাসী-সভায় প্রভূ জয়লাভ কবিয়া আসিলেন, তখন 
সমুদায় বারাণপী প্রভূকে লইয়া উন্মত্ত হইল । 

এইরূপ যখন সকলের মনের ভাঁব--যখন কাশীবাসীগণের মন কধিত 
ও দ্রবীভূত হইল, খন ভক্তিবীজ *রোপণ করাব সময় হইল, আর 
তাই প্রভু উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই নিমিত্ত প্রকাশানন্দের 
সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য কবিতে আরম্ভ করিলেন, আব অমনি তরঙ্গ 
উঠিল। সেই তবঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ এবং ক্রমে লক্ষ লক্ষ দর্শক আনন্দে 
উন্মত্ত হইয়া ভাসিয়া চলিলেন ! 

তখন,--শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন, এই কথা মুখে মুখে সহরময় 
প্রকাশ হইয়া পডিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই স্থান লোকে পরিপূর্ণ 
হইল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর 
সহস্র সহন্ত্র লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে লাগিল, 
এবং উহাতে অত্যন্ত কলরব হইল । প্রকাশানন্দ যে সময় বাসায় বসিয়! 
চিন্তা করিতেছিলেন যে, কৃষ্ঠচৈতন্ত বস্তুটি কিঃ তথন এই কলরব তিনি 
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শুনিতে পাইলেন । আর ঠিক সেই সময় একজন লোক দৌভিয়া আসিয়া 
তাহার সভায় সংবাদ দিল যে, শ্রকুষ্ণচৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, আর 
তাহাই দেখিয়া সহম্র সহম্ম লোক হরিধ্বনি করিতেছে । এই সংবাদ 
পাইয়া প্রকাশানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া সভা সমেত উঠিয়া শ্রীগৌবাঙ্গের 
নৃত্য দেখিতে ধাইলেন। তিনি শ্রীগৌবাঙ্গকে দেখিযাছেন, তাহাব 
নয়নবাণের শক্তিও অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু তাহাব গ্রেমভাব, কি 
তাহাব নৃত্য কখনও দেখেন নাই । আজ বিধি সেই শুভদিন মিলাইয়া 
দিলেন। যে নৃত্য দর্শন করিয়া সার্বভৌম প্রভৃতি বিগলিত হইয়াছেন, 
আজ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভূবনমোহন নৃত্য দর্শন কবিতে যাইতেছেন | 
জগত্মান্ত, গম্ভীর প্রকৃতি, বিজ্ঞোতম, জ্ঞানমঘ, কৌগীনধারী সন্্যাসীঠাকুর 
ধৈর্ধ্যহার! হইয়া দণ্ডকমগ্ডলু ফেলিয়া দিয়া, বালকেব মত সন্ন্যাসীদিগের 
ঘুণার সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌডিলেন। 

এখন আসল কথা শুশ্ন। সবন্ধতী তখন ভিতর-বাহিবে কেবল 
গৌরময় দেখিতেছেন । তাহার ইচ্ছা তিনি প্রভুর নিকট যান, তাহার 
কাছে বসেন, তাহার স্ুধামাখ। মধুর মধুব কথা শুনেন, অন্ততঃ একবাব উকি 
মারিয়া তাহাব চন্দ্রবদনখানি দেখিয়া আসেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুতেই 
সে স্যোগ উপস্থিত হইতেছে না । কারণ প্রভু আসেন না, আব তিনিও 
অভিমান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। তিনি একরূপ কাশীর 
রাজা, ভারতের সর্বপ্রধান সন্গ্যাপী। তিনি চঞ্চল বালকের ন্যায় বালক- 
চৈতন্যকে দেখিতে যাইবেন ইহা! কি কবিয়া হয়। দারুণ কুলেব দায়, 
তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটি স্থযোগ পাইলেন , অমনি 
প্রিয়তমকে দেখিতে ছুটিলেন। তাহাকে ও তাহার সভাসদগণকে দেখিয়া 
সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ও তাহার শিষ্তগণ ভুঁত্যকারী 
শ্রীগৌরাঙ প্রভুর সম্মুখে যাইয়া ঈাড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ 


কাশীতে প্রভূর নৃত্য ৯১ 


দেখিলেন, তখন তীহাব নিজক্ৃত শ্বোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
যথা. 
উচ্চৈরাম্কালয়ন্তং কবচবণমহো! হেমদগ প্রকাণ্তো 
বাহ্‌ প্রোদ্ধত্য সন্তাস্তবতরলতন্গং পুণ্তরীকারতাক্ষম্‌ 
বিশ্বস্ত ঘক্ষদলদ্নং কিমপি হবি হবীতুন্মদানন্বনাদৈ- 
ব্বন্দে তং দেবচুডামণিমতুলরসা বিইটৈতত্যচন্দ্রমূ ॥১০ 
অর্থাং__“যিনি নৃত্য কবিতে কবিতে চতুর্দিকে করচরণকে আশ্ষালন 
কবাইতেছেন, ধিনি সবর্ণদণ্ড সপৃশ বাহুদয় উদ্ধ করিয়া আপনার শবীরকে 
তরপ্গায়মান করিতেছেন এবং খিনি উন্মন্তেব ন্যায় হবিহরি এই আনন্দমজনক 
ধ্বনি দ্বারা জগতে অশুভ ধ্বংস কবিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা কবি।” 
প্রকাশানন্দ সরশ্বতী প্রভুকে দেখিলেন যেন সোণার পুত্তলি ইতস্ততঃ 
নৃত্য কবিষা বিচবণ করিতেছেন। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। 
আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল্ল হইয়াছে । কমললোচন ধিয়া পিচকারীর ন্যায় 
ধারা ছুটিতেছে এবং সেই নয়নের জল দ্বার! চতুম্পার্শস্থ সমস্ত লোকের 
অঙ্গ বিধৌত হইতেছে । সবশ্বতী সম্মূথে এক অপরূপ অনির্বচনীয় ছবি 
দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া প্রথমে স্ত্তিত হইলেন, যেন মৃচ্ছিত 
হয়েন। পরে একটু সদ্ধিৎ পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন, 
ইহা অস্ুভব করিলেন । এইরূপ একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়, প্রকাশা- 
নন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে 
লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়ও সেই ধারা নিবারণ করিতে 
পারিলেন না। 
বিজ্ঞলোকেব পক্ষে নয়নজল নিক্ষেপ করা বড় লজ্জার কথা। 
সরম্যতীর পক্ষে ত বটেই! সেই শত সহম্ম লোকের মধ্যে সরতম্থী 
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রোদন কবিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? কিন্ত তিনি দুর্বার 
নয়নধারা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে আনন্দধারার ৃষ্টি 
হইল ও উহা মুখ বুক বাহিয়! পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে 
তাহার বাহৃজ্ঞান অন্তহিত হইল। তথন দেখিতেছেন যেন একটি 
তেজোমণ্ডিত স্বর্ণের পুত্তলি নৃত্য করিতেছেন। হয় জ্ঞান হইতে 
ভক্তি, কিন্ব। ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তখন দেখিলেন যে, 
যে নবীন সন্গ্যাসী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন, হ্ষয়ং শ্রীহরি, 
সন্যাসীর বেশ ধরিয়া লোকে নিকট লুকাইয়া আছেন। সরহ্বতী 
প্রভৃকে চিনিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, শ্রীহবি কপটসন্নযানী-রূপ 
ধারণ করিয়! তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন কিরূপ 
দেখিতেছেন তাহাও তাহাব নিজ কৃত আর একটি শ্লোকে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। সে প্লোকটী এই__ 

প্রবাহৈরশ্রণাং নবজলদকোটা ইব দৃশো 

দধানং প্রেমর্গ্যা পরমপদকোটা প্রহসনমূ। 

বমন্তঃ মাধুর্যযেরমৃতনিধিকোটাবিব তন্থু- 

চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ্‌ সন্গ্যাসকপটম্‌ | ১২। 

অস্যার্--“যিনি কোটা নবমেঘসদূশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নধুগল ধারণ 
করিতেছেন, যিনি প্রেম-সম্পত্তি দ্বাবা কোটা বেকুগ্ঠাদি অবজ্ঞা 
করাইতেছেন এবং যিনি অঞ্গলাবণ্য ও মাধুখ্য দ্বারা কোটি অমৃতসিন্ধ 
উদগার করিতেছেন, অহোৌ! আমি সেই কপটসন্্যাসী শ্রীহরিকে বন্দনা 
করি ।% 
সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ 

উঠিতেছে! দেখিতেছেন, জগৎ একেবারে স্থখময়, এখান ছুঃখের 
লেশমাত্র নাই। অন্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুণ্ঠে 


সবন্ঘতীর নয়নে বারি ৯৩ 


গমন পর্য্যস্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছে! গোৌরাঙ্গের রূপ চুমুকে চুমুকে পান 
কবিতেছেন, আর যেন ক্রমে উন্মত্ত হইতেছেন। নয়নের দ্বারা 
শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন কবিয়া তৃপ্তি হইতেছে নাঁ। ইচ্ছা হইতেছে প্রভুকে 
ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেবপ ইচ্ছা হইতেছে বাহজ্ঞান- 
শূন্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্জ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন। তখন 
তাহার পঞ্ষেন্দ্িয় প্রভৃতে লীন হইয়া গেল। প্রভূ যেরূপ নৃত্য 
কবিতেছেন, তাহারও পদ সেইব্প সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভুর 
অঙ্গ যেরূপ তরঙ্গায়মান হইতেছে, তাহার অঙ্গও সেইরূপ হইতে লাগিল । 
সবস্বতী ঠাকুর প্রভৃব ভূবনমোহন নৃত্য দেখিয়। কিরূপ মুগ্ধ হয়েন তাহা 
তিনি নিজে বর্ণনা! কবিয়াছেন। উহা অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি 
রচনা করিযাছিলাম, যথা-_ 

প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ, নাচিলেন কটি দোলাইয়া 

কি ক্ষণে ও নযনে, চাঁহিলেন মোব পানে, অঙ্গ মোব উঠিল কাপিয়া | 

আভা আহ] মরি মরি, হরি হবি বোল বলি, গলিয়৷ গলিয়। যেন পড়ে । 

কঠিন হইয়া ছিন্ু, নিবারিতে না পারিনু, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে ॥ 

হাম চির কুলবালা, নাহি জানি প্রেমজবাল, আজ একি দায় হ'ল মোরে । 

গৌরবর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল সব নিল, নিয়ে গেল কুলের বাহিরে ॥ 

নিবম্ল কুলখানি, সন্ন্যাসীব শিরোমণি, কলঙ্ক ভরিল ভ্রিজগতে । 

বলরাম বলে শুন, সন্ত্যাসে কি প্রয়োজন, পরম পুরুযার্থ কষ্ণগ্রীতে ॥ 

প্রভূ ছুই বানু তুলিয়! ঘুরিয়া ঘুরিয় নৃত্য করিতেছেন, বাহাজ্ঞান মাত্র 
নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাহার জ্ঞান নাই! 
প্রকাশানন্দ যে আসিয়াছেন, আর তাহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, 
তাহাও প্রভু জানেন না। 
লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতন্ত হইল ও তখনি 
৭ 


৯৪ শ্রআমিয়নিমাই-চরিত 


নৃত্য সম্ববণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাডাইয়া অশ্রুপূর্ণ 
নয়নে তাহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্বকে দেখিয়া 
লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তখনি 
প্রকাশানন্দ প্রভুর ছুটি পদ ধরিয়৷ ভূমিতে লুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 
ইহাঁতে গ্রীগৌরাঙ্গ আস্তে ব্যস্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া 
কহিলেন, “হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপবাধী করেন? আপনি 
জগদগ্ররু, আমি আপনার শিষ্তের উপযুক্ত নহি। অবশ্ত আপনার কাছে 
ছোট বড সমান, আর লোকশিক্ষাব নিষিন্ত আপনি আমাকে প্রণাম 
করিলেন। কিন্ত আপনাব এই কাধ্যে আমি বড ক্লেশ পাইলাম !” 

প্রভূ যে তাহাকে প্রণাম কবিবেন ইহা সরম্বতী জানিতে পাবিলে 
করিতে দিতেন না। তাহার মনোৌমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে প্রভু স্বয়ং 
তিনি। এমন বস্তকে তিনি ইচ্ছাপুর্বক তাহাকে প্রণাম কবিতে দিতেন 
ন।। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানেব কাছে তাহার 
আর অভিমান রহিল না। গ্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবান ! আপনি 
আমাকে বঞ্চনা কবিবেন না। আপনাব চরণ আমি কেন ধরিলাম 
তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমস্ভাগবত দশম ক্বন্ধে “স বে 
ভগবত: শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশ্ুভঃ | তেজেসর্পব পুহিত্বা বূপং বিদ্যাধরাচ্চিতং ॥৮ 
পূর্বে আমি আপনাব নিন্দা কবিয়া আপনাব চরণে অপরাধী 
হইযাছি, কিন্তু শাস্্রে জানি যে, ভগবানে অপরাধ ভগবানের চবণ স্পর্শ 
কবিলেই ক্ষ হ্য। আমি আপনার চরণ স্পর্শ কবিলাম, এক্ষণে 
আমাকে কৃপা করুন।” তখন শ্রীগৌবাঙ্গ জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, 
“শ্রীবিষু।! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুত্র জীবকে 
ভগবান বোধ কবাধ, আমারও অপবাধ, আপনারও অপবাধ । আমি 
ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুখে আনিবেন 11৮ 


সরম্তী প্রভুর চরণে ৯৫ 


সরস্বতী বলিলেন, “আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান। কিন্ত 
যদি আপনাকে গোপন কবিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস 
বলিষা৷ পবিচয় দ্রেন তবুও আমি পাষণ্ড, আর আপনি ভক্ত, কাজেই 
আমাব পৃজ্য । আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হইব ।* 

যেরূপ কথা হইতে লাগিল উহা সাধাবণেব শুনিবাৰ উপযুক্ত নহে 
বলিষা প্রভু চুপ কবিলেন, এবং উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। 
গ্রকাশানন্দও তখন ধীবে ধীরে আপন বাসায় গমন করিলেন। 

জীবকে ছুই রূপে বিভক্ত কবা যায়,»--ধাহাবা পরকাল মানেন, আর 
[হ|বা মুখে বলেন যে, পবকাল মানেন না। ধাহাবা পরকাল মানেন, 
তাহাবা পাঁচটা রসেব, কি উহার একটিব কি কয়েকটির, আশ্রয় করিয়। 
. মহাপথেব “সম্থল” কবিয়৷ থাকেন | সেই পাঁচটি রস, যথা-শাস্ত, দাস্য, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুব। শান্ত কাহারা? না ধাহাদেব হৃদয়ে কোন 
উদ্বেগ নাই। তাহাব! নানাবপ সাধনাদ্বাব। আপনার আত্মাকে পবিক্র 
করিবার চেষ্টা করেন। তাহাব। তীশাদের শিজের),অপব কাহারও 
বস্তু নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনা মনকে দুঃখ দিতে সক্ষম) 
সেগুলি তাঁহারা উৎপাটন কবিবার চেষ্টট করেন। সুতবাং ইন্দ্রিয় ও 
বাসনা হইতে যে স্থখোত্পত্তি তাহাতে যদিও তাহারা বঞ্চিত 
থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রির ও বাসনাজনিত দুঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। 
ণান্ত-রস আশ্রয় করিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাহাদের নাম 
উল্লেখ করিতেছি, যথা-_-বৌদ্ধ, যোগী, মারাবাদী, ইত্যাদি। তাহার! 
নানা কথা বলেন, যথা--ণশ্রাভগবান যে, আমিও সে।” শ্রীভগবান 
থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না। আমি 
নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্তী, অর্থাৎ আমি আমার কম্মফল ভোগ 
করিব। কাজেই ইহারা স্বভাবতঃ ভগবগ্ুক্তিকে ততটা শ্রদ্ধা করেন না। 


৯৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ধাহারা দাশ্ত-রসের সাধনা করেন, তাহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান 
হইতে পৃথক বস্ত ভাবেন। তাহার! শ্রীভগবানের নিকট আধ্যাত্মিক 
কি বিষয়-ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যথা--“হে আমাৰ স্থাষ্ট 
ও পালন-কর্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কৃপা কবিয়া আমাকে 
ইহা দাও |” এই প্রার্থনাই তীহাদেব সাধনা । এই দাস্ত বস দ্বার! 
হিন্দুদিগেব মধ্যে শাক্ত, শৈব, গানপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধশ্মের 
মধ্যে রীগ্িয়ান ও মুসলমান ভজনা কবিয়া থাকেন। দাস্ত-রস ও 
ভগবদ্তক্তি এক-জাতীয় বন্ত। ধাহাবা দেবীকে “মা” বলিয়া ও শস্কবকে 
“পিতা” বলিয়া সম্বোধন কবেন, তাহাদেব ভজন দাশ্ভক্তির অন্ুগত। 
দাস্যের পরে আর তিনটি রস, অর্থাৎ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুব ভক্তিব 
বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই তিনটি রস ভগবদ্তক্তি হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীভগবানকে আত্মীয়-জ্ঞান ব্যতীত, তাহাকে সখা, 
পতি, কি পুত্র বলা যায় না। কিন্ত শ্রীভগবান এশ্বর্্যময়_-এই জ্ঞান 
থাকিলে তাহার সহিত এইরূপ আত্মীয়তা হয় না। কেবল বৈষ্ণবগণ 
এই তিনটি রস ছ্বাবা ভজন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধন্ম ব্যতীত এই বস 
অন্য কোন ধন্মে নাই । 

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণ- 
নাথ ভাবে ভজনা কবা মনুষ্তেব অসাধ্য । যাহারা এ কথা বলেন, 
তাহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন মাত্র , তাহার! ঠবষ্ণবধর্মেব 
নিগৃঢ়-তত্ব বিচার কবেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সখা, কি 
পুত্র, কি প্রাণনাথ বল! যায় না, ইহা সত্য) এবং বৈষ্ণবগণও তাহা! 
স্বীকার করেন। সেইজন্য তাহারা গোপী-অন্ুগত হইয়াই এ সমুদায় 
রসের পুষ্টি করেন। সে কিরূপে? না-বৈষ্ণব স্বয়ং প্র্গবানকে 
পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না,_তবে যশোম্তীর কি শচীর দ্বারা 


পাপ ও ভক্তি ৯৭ 


সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু 
বলিয়া ডাকিবেন না শ্রীমতীর দ্বারা ডাকাইবেন। যথা গোপী-অন্থগত 
শ্রীবৈষবের শ্রীকুষ্ণকে কিভাবে নিবেদন করেন শ্রবণ করুন, 


বধু! কি আর বলিব আমি। 

জনমে জনমে, জীবনে মরণে, প্রাণনাথ হৈও তুমি | 

বহু পুণ্যফলে, গৌরী আরাখিয়ে, পেয়েছি কামনা করি । 

না৷ জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞ্ সে পরাণে মরি ॥ 

বড শ্বভক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিধি মিলাওল আনি । 

পরাণ হইতে শত শত গুণে, অধিক করিয়া মানি ॥ 

গুরু-গরবেতে, তার! বলে কত, সে সব গরল বাসি। 

তোমার কাবণে, গোকুল নগরে, দুকুলে হইল হাসি ॥ 

চ্ীদাস বলে, শুনহ নাগর রাধার মিনতি রাখ । 

পিরীতি রসের চুভামণি হয়ে, সদ অন্তরেতে থাক ॥ 

এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন করা৷ হইল, ইহা 
চি্তকে আনন্দে পরিপুত কবে । কিন্তু কোন্‌ জীব শ্রীভগবানকে এব্সপ 
সম্বোধন করিবাব শক্তি ধরেন? যদি কেহ এপপ সম্বোধন করেন, তবে 
তিনি হয় দান্তিক, নয বাতুল। তাই বেষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধার ঘারা 
শ্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করাইতেছেন। 


প্রকাশানন্দ বাসায় আসিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, ছুই 
তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন 
মারাবাদী-সন্ন্যাপী, এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী । কয়েকদিনের 
মধ্যে ভজন পথের এক-সীমা হইতে অন্য-সীমায় আসিয়াছেন। পূর্বের 
ছিলেন ত্েজস্কব স্বাধীন-পুরুষ, এখন হইলেন যেন প্রেমভিখারিণী অবলা। 
সৌভাগ্যের মধ্যে তীহার মনের মধ্যে যে সমুদায় ভাব-তরঙ্গের খেল। 


৯৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


খেলিয়াছিল, তাহা তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, তীহাঁর নিজ গন্থে 
অতি জীবন্তরূপে প্রকাশ কবিয়া গিয়াছেন | 
প্রথমে প্রকাশানন্দ অনুভব কবিলেন যে, তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন । 
তিনি মনে মনে বুঝিলেন তাহার হৃদয়ে মলামাত্র নাই, উহা! পবিত্র হইব 
গিয়াছে । ইহাতে আশ্চর্য হইলেন । ফল কথা, পাপ ছুই প্রকাবে 
ধ্বংস কর! যায়,-এক অনুতাপ দ্বারা দগ্ধ করিয়া; আব ভগবৎপ্রেষে ও 
ভক্তি দ্বাবা ধৌত, কি উহার গুণ পরিবন্তিত করিয়া অর্থাৎ তাহাব 
পাপৰপ যে অক্গাব, তাহাতে একটু অগ্রিস্কুলিঙ্গের দ্বাবা উহার মলিনত্ 
ঘুচাইয়া) এইবূপে অন্তবের কু-প্রবৃতিগুলি ভক্তি কতৃক শোধিত 
হইলে উহা! স্বন্দব আকাব ধবে। তখন সেই সেই কু-প্রবৃত্তি মহা উপকাবী 
ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা1 হইতে ম্যাজেণ্টা, সেইবপ 
পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহাঁউপকারী কোন বস্তরূপে পরিণত কব 
যাইতে পাবে। আব ধাহারা অনুতাপানলে আপনাদিগকে পবিশ্ুদ্ধ 
করেন, তাহারা! শ্রীভগবানকে বিচাবপতি ভাবে ভজন করেন। ধাহাবা 
তাহাতে ভক্তি অর্পণ দ্বাবা পাঁপ হইতে মুক্ত হযেন, তাহার! শ্রীভগবানকে 
স্পর্শমণিরপে ভজন করেন। 
প্রকাশানন্দ তাহার চৈতন্চন্দ্রামুত গ্রন্থের গ্রথম শ্লোকে শ্রীভগবানকে 
বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় ক্পোকে বলিতেছেন-_ 
ধন্মাম্পৃষ্টঃ সততপবমাবিষ্ট এবাত্যধর্শে 
দৃষ্টিং প্রাণ্ো! নহি খলু সতাং স্ষ্িষু ককাপি নোসন্‌। 
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসন্থ্ধান্বা মত্ত প্রনৃত্য 
ত্যুচ্চর্গায়ত্যথ বিলুঠতি সৌমি তং কঞ্চিদীশম্‌॥ 
অর্থাৎ_“ষে ব্যক্তিকে ধশ্ম কখন স্পর্শ কবে নাই, যে সব! অধন্দে 
আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সঙ্জন-রচিত 


সবন্বতী নিম্পাপ ৯৯ 


স্থানে গমন করে নাই,__সে ব্যক্তিও যদ্দত্ শ্রীবাধাকৃষ্ণের প্রেমস্থধার 
আশ্বাদনে মত্ত হইয়! নৃত্য গীত ও ভূমিতে বিলুষ্ঠন করে, সেই শ্রীগোরাঙ্গ- 
দেবকে নমস্কার ।£ 

আবার বলিতেছেন, (যথা ৭৮ ক্সোকে )--“অতি পাত্তকী, নীচজাতি, 
দুরাত্মা, ছৃষ্ষম্মশালী, চগ্ডাল, সতত দুর্বাসনাবত, কুস্থানজাত, কুদেশবাসী 
অর্থাৎ কুনংসগী ইত্যাদি সমস্ত নষ্টব্যক্তিদিগকে যিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার 
করিয়াছেন, আমি সেই শ্রাগৌব হরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ।” 

আবার ১১১ শ্লোকে-“অকম্মাৎ সদয় শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে 
যাহাদিগকে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি 
কিছুমাত্র ছিল না, পাপকন্মেব নিবৃত্তির কথা আর কি বলিব, এই সংসারে 
তাহাবাও হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরমপুরুযার্২-শিরোভূষণ প্রেমামন্দ লাভ 
করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে হয় নাই 1৮ 

সরস্বতী বলিলেন যে, এইরূপে শ্রাগৌবাঙ্গ কতৃক জীবগণ অনায়াসে 
উদ্ধার পাইতেছে। কিব্পপে এরূপ মহাপাগী পবিত্রীকৃত হইতেছে? 
যথা চতুর্থ ক্পোক__ 

ৃষ্টঃ স্পষ্ট: কীত্তিতঃ সংস্থুতো বা দুরস্থ্রপ্যানতোবাদূতোবা। 

প্রেম: সারং দাতুমীশে য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্‌ ॥ 

অর্থাৎ_-“ধিনি একমাত্র দুষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীত্তিত অথবা বূপ- 
লাবণ্যাদি দ্বারা বশীভূত হইলে, কিম্বা দুরস্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক নমস্কৃত বা 
আদৃত হইলেই প্রেমের গুঢতত্ব প্রকাশ করেন, সেই পরম দয়ালু 
শ্রচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি |” 

সরন্বতী ভাবিতেছেন, ঘিনি যে নিস্পাপ হইয়াছেন, নির্মল হইয়াছেন, 
অর্থাৎ শীতল হইয়াছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রত 
গৌরাঙ্গ তাহার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, আর একবার তাহাকে 


১০৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্পর্শ করিয়াছিলেন । যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরন্বতী কি পূর্বে 
নির্শল ছিলেন ন1? তাহার উত্তবে বলিব যে,-না। যেহেতু তখন 
তাহার ঈর্ধ্যা, ক্রোধ, নীচত্বঃ অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে 
ছিল। এ সমুদায় থাকিতে পবিত্র হওয়া যায না। এখন শীতল 
হইয়াছেন, জালা মাত্র নাই, তাই বুঝিতেছেন যে নীরোগ অর্থাৎ নির্মল 
হইয়াছেন । যে রোগী ও যে সুস্থ সে আপনাআপনি তাহা বুঝিতে পারে । 

পূর্বরাগ উদয় হইবামাত্র প্রথমেই যেরূপ বোধ হয় তাহা শ্রীমতীর 
উক্তি এই পদে ব্যক্ত । যথা-“সথি! বন্ধুয়া পবশমণি। ঞ্রু। সে 
অঙ্গ পরশে, এ অর্দ আমার, সোনার বরণ খানি ॥৮ অতএব পাঁপ 
মোচনের নিরুষ্ট উপায় আত্মগ্নানি, উৎকৃষ্ট উপায় শ্রীভগবানের নাম কি 
গুণ-হ্ধারসে হৃদয়কে ধোঁত কি সিক্ত করা । 


এখানে সরম্বতী-ঠাকুর প্রভূ গৌবাঙগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এক অপরূপ 
সাক্ষ্য দিতেছেন, অর্থাৎ তাহাব এরূপ অমানুষিক শক্তি ছিল যে, তাহাকে 
শ্তদ্ধ দর্শনে, এমন কি দূর-দর্শনে, অতি যে মহাপাগী সেও নিশ্মল হইত 
এবং অতি উপাদেয় ব্রজের নিগৃঢ বস পাইয়া আনন্দে নৃত্য কবিত। 
এরূপ শক্তি কোন জীব, কি কোন অবতাব, কখন প্রকাশ কবিতে পাবেন 
নাই; তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়! পূজিত | 
তাহাব পরে সরম্বতী দেখিতেছেন যে, তাহার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস 
ও জ্ঞান সমুদায় পরিবত্তিত হইয়া গিয়াছে । কি হইয়াছে,_না যাহার 
উপর ঘ্বণা ছিল তাহাতে রুচি, যাহাতে রুচি ছিল তাহার উপবে 
দ্বণা হইয়াছে । তীহার এখনকাব মনেব ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাহাব 
শ্লোক 
ধিগন্ত ত্রহ্ধাহং বদনপরিফুল্লান্‌ জড়মতীন্‌ 
ক্রিয়াসক্তান্‌ ধিপ্বিপ্িকটতপসো ধিক চ যমিনঃ | 


মায়াবাদীদিগকে ধিকার ১০১ 


কিমেতান্‌ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশৃ- 
নন কেষাঞ্চিল্লেশোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধূনঃ 1৩২1 
অর্থাৎ--“আমি ব্রহ্ম এই মাত্র তত্ব-জ্ঞান প্রফুল্লবদন বিশিষ্ট ব্যক্তি- 
গণকে ধিক, নিত্যনৈমিত্তিকাদি কন্মসকলকে সর্বদা আগ্রহযুক্ত 
ব্যক্তিগণকে ধিকৃ, উতৎ্কট-তপস্তাকারি ব্যক্তিদ্রিগকে ধিক্‌, এবং যে সকল 
ব্যক্তি সমুদায় ইন্জিয়ের বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমী- 
গণকেও ধিক্‌, অর্থাৎ এই সকল বিষয়রসে প্রমত্ত নরপশ্ুগণ শোচনীয়, 
যেহেতু ইহাদিগেব মধ্যে কেহই শ্রীগৌবপদাস্তোজের মধু লেশমাত্রও প্রাপ্ত 
হয় নাই |” 
তিনি যাহা চিরদিন কবিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে 
তাহাদিগকে তিনি “নরপশ্ড” বলিতেছেন । অর্থাৎ উপবের ঙ্লোকে 
প্রকাবাস্তবে তিনি স্বীকাব করিতেছেন যে পূর্বে তিনি নিজেই নরপশ্ু 
ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ ক্লোক-- 
আস্তাং বৈরা'গ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমেত্রাদিকোটি- 
স্তত্বান্তধ্যানকোটিভবিতু ভবতু বা বৈষবী ভক্তিকোটিঃ | 
কোট্যংশোহপ্য্ত নষ্যাত্দপি গুণগণো যঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে 
শ্রীমচ্চৈতগ্যচন্্রপ্রিয়চবণনখজ্যোতিরামোদভাজাম্‌ | 
অর্থাৎ--“বৈবাগ্য-কোটীতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মেত্রাদি 
অর্থাৎ শুচিতবাদি-কোটিতেই বাকি হইবে, নিবন্তব “তন্তমসি” অর্থাৎ 
পরমাত্মা ও জীবাত্ার এক্য-বি্ষষক চিন্তা-কোটিতেই বা কি হইবে, 
আব বিষুরস্বন্ধীয় ভক্তি-কোটিতেই বা কি হইবে_ শ্রীমচ্চৈতন্চন্দপ্রিয়- 
ভক্তগণের চরণনখ-জ্যোতি দ্বারা হর্ষপ্রাঞ্থ মানবদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ 
গুণসমূহ বর্তমান আছে, তাহার কোট্যংশের একাংশও অন্যেতে নাই ।” 
ধাহারা নিরাকাঁরবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিম্বরূপ ভাবিয়া ষোগসাধন 


১০২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করেন, তাহাদের ফল-ব্রক্ষানন্দ' । যাহারা কষ্:প্রেম পাইয়াছেন, 
তাহাদের ফল--প্রেমানন্দ' ৷ সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন । 
যাহারা যোগ করেন তাহারা এই আনন্দের আম্বাদ করিয়। থাকেন। 
কিন্ত এখন পপ্রেমানন্দের আম্বাদ পাইয়া সরম্ঘতী বলিতেছেন যে, পপ্রেমানন্দে 
যে হর্য আছে, ব্রদ্ষানন্দে তাহার কোটা অংশের এক অংশও নাই। 

সরস্বতী ঠাকুর তাহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে ( সপ্তম প্লোকে ) অবতার- 
শিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ । কপিলদেবও অবতার, যিনি জীবকে 
যেগশিক্ষা দেন। কিন্তু ইহারা যে কাধ্য করিয়াছেন, ইহাব সহিত 
শ্রীগৌবাঙ্গের ঘে মহৎকাঁ্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, 
তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দত্যনাশ | যোগ-শিক্ষা 
দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, উহা দ্বারা জীব উন্নতি করিবে । কিন্তু প্রেমধন 
ধিনি দান কবিলেন, তিনি জীবকে শ্রীভগবানের নিজজন কবিলেন। এই 
সকল জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, দৈত্যের কি অন্য কাহারও ভয় 
নাই। অর্থাৎ যাহারা ভগবংপ্রেম পাইয়া শ্রীভগবানের নিজজন হুইল, 
সুতরাং তাহাদের আর শ্রীরামের কি শ্রীন্থসিংহের দত্ত আশীর্ববাদের 
প্রয়োজন নাই। 

সরশ্বতী মনে বিচার কবিতেছেন যে, শ্রগৌরাঙ্গ অবশ্য সেই শ্রীহরি, 
সামান্য জীব নহেন। যেহেতু ধাহার দর্শনমাত্রে মহাপাপীও মহাপ্রেমী 
হয় তিনি যে সামান্য জীব হই। হইতেই পারে না, তিনি অবশ্যই সেই 
শ্রীভগবান। কথন সরস্বতী ইহাঁও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্খ, 
নির্বোধ, কি মুগ্ধ। কিন্তু বাস্থদেব সার্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে 
সর্ধ্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মুখ” কি নির্বোধ নহেন ? 
সার্বভৌম যখন শ্রীপ্রতৃকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেনঈখন সে-ই 
যথেষ্ট প্রমাণ যে, শ্রীকষ্ণচৈতন্য কপটবেশধারী শ্রাহরি,--সামান্ত জীব নহেন। 


প্রীগৌরাক্গের আকুতি ১০৩ 


শ্ীগৌবাঙ্গ হইতে জীব কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরশ্বতী 
ঠাকুর,ঘিনি সর্ধবিছ্যায় পাবদর্শী, নানা স্থানে বিচার করিয়াছেন । 
পাঠক মহাশয়! এখানে আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি । 
যোগ ভাল, কি প্রভুর মত অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার 
প্রয়োজন নাই । কাবণ যোগ-সাধন কবা তোমাব আমাব সাধ্যাতীত | 
কাজেই সেখানে প্রভৃব চবণাশ্রয় ব্যতীত আব আমাদেব গতি কি 
আছে ? যদিবল তিনি কে? তীহাব পদে অবনত হইলে যদি আমার 
সর্বনাশ হয়? কিন্তু সবঙ্গতীব ন্যাঁঘ মহাজন, ঘিনি যোগী, পবম জ্ঞানী, 
সন্গ্যাসীব শিবোমণি, তিনি যোগেব পথ পবিত্যাগ করিয়া যে পথ অবলম্বন 
কবিলেন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাহ! কবিতে পারি না? 

শ্রীগৌবাঙ্গ প্রভৃকে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করি নাই, কি তাহাব সহিত 
সহবাস ও ইষ্টগোঠী করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পুজিত। 
কাজেই তাহার আকৃতি প্রকৃতি বিচাবে অবশ্য লাভ আছে। অতএব 
সুক্মুদ্শী সরম্বতী, তাহার সহিত সহবাস করিয়া, তাহার আকৃতি প্রকৃতি 
কিবপ চিত্রিত কবিয়াছেন, তাহার পধ্যালোচনা কবিব। সরম্বতী 
বলিতেছেন, গ্রতৃব “প্রকাণ্ড বাহুদ্ধয় ভেমদণ্ডের হ্যায়”) তাহার হাস্য 
চন্দ্রকিবণেব ন্যায় মনোহর” » তাহার “কপোল-দেশেব প্রাস্তভাগ মধুর- 
মধুর হাস্যসমন্থিত” ; তাহার শশ্রীমূখ প্রণঘ্লাকুল” 7; তাহার "শ্রীমুখ ঈষৎ 
হান্তশোভিত” 5 তাহাব “ক্সিগ্ধ-ৃষ্টি” » তাভাব “করণাসিন্কু অঞ্জনপূর্ণ 
নেত্র”; তাহার “নয়নপন্ম হইতে নিঃস্ত মনোহব মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু 
এবং উদগত বোমাঞ্চ ছ্বাবা অলঙ্কত শ্রীঅঙ্গ”; তাভার “মুখসৌন্দ্ধ্য কোটি 
চন্দ্র অপেক্ষাও সুদৃশ্য” ১ তিনি “প্রফুল্ল কনককমলের কেশব অপেক্ষা 
মনোহর কান্তিধাবী*; তাহার “জপমালা-শোভিত প্রেমে-কম্পিত কর” 
তাহার “প্রদুত্তি লাবণ্য দ্বারা কোটি অমৃত-সমুদ্রকে উদগার করিতেছেন।” 


১০৪ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এখন গ্রভূর ভাব, সবম্বতী কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন । 
তিনি “করতলে বদরফলের ন্যায় পার্বণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া 
নয়ুনজলে সমন্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল কবিতেছেন”; তিনি “নয়নবারিধারায় 
পৃথথীতল পঞ্ষিল করিতেছেন” ১ যিনি “নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মুক্ত হয়েন, 
“ম্যুর চক্দ্রিক1 দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন,” “গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত 
কলেবর হয়েন” ১ যিনি “শ্ঠামকিশোব পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।” 


প্রভুর রূপ ও গুণ চিন্তা কবিতে করিতে যেমন মনে এক একটি 
ভাবের উদয় হইত, সরম্বতী অমনি উহা শ্লোককপে প্রকাশ করিতেন। 
কোন একদিন বা গ্রভৃর রূপ কি গুণ লিখিতে অপাবগ হইয়া এই স্লোকটা 
করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক 


সৌন্দধ্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি 
বাৎসল্যে মাতুকোটি স্ত্িদশবিটপিনাং কোটিবোদাধ্যসাবে । 
গাভীধ্যেইন্তোধিকোটি মধুরিমনি সুধাক্ষীবমাধবীককোটি 
গেঁইবোদেবঃ স জীষাৎ প্রণয়বসপদে দশিতাশ্চধ্যকোটিঃ ॥ 

“যিনি কোটিকন্র্পেব ন্যাষ পবমস্ুন্দর, কোরিচজ্দ্ে ন্যায় সকলের 
আহ্লাদজনক, কোটিমাতৃসদূশ লেহবান, কোটিকল্সবৃক্ষসদূশ দাতা, 
সমুদ্রের স্টায় গভভীব-স্বভাব, অমৃতের ন্যায় মধুব এবং কোটি-কোটি বিচিত্র 
প্রণয়রসেব প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেৰ জযঘুক্ত হউন!” বিন্বমঙ্গল 
শ্রীকষ্ণেব রূপ বর্ণনা কবিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না। 
তাই লিখিলেন_-“মধুরং মধুবং মধুবং” ইত্যাদি। এইকপ মধুবং 
মধুরং বলিয়া শ্লোক সাঙ্গ কবিলেন। সেইবপ সরম্বতী ঠাকুর প্রভুর ৰপ 
গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষায় উহা! না কুলাইতে পাবিয়া--«“কোটি” 
“কোটি” «কোটি” বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত কবিবার চেষ্টা করিলেন 

সরস্বতীর তখন পুনজ্জন্ম হইয়াছে । তিনি যাহা ছিলেন, তখন আর 
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তাহা নাই। তীহার যে সমস্ত বিষয়ে রুচি ছিল তাহাতে অরুচি 
হইয়াছে,এমন কি কাশীনগবীতে বাস পর্যন্ত । আবাব যে সমস্ত সঙ্গী 
ও শিষ্যগণকে সহচব ভাবিয। শ্রদ্ধা ও স্নেহ কবিতেন, তাহাদের সহিত 
এক প্রকার সম্বন্ধ বোধ হইয়া গিয়াছে । শিষ্কগণ পড়িতে আসিলে পড়ান 
না, পলায়ন কবেন। লোকে দেখিতে আপিলে লুকাইয়া থাকেন, কি 
তাহার্দেব সহিত আলাপ কবেন না। কাশীবাসী বা কেহ তাহাকে শ্রদ্ধা 
কবেন কি না, সে বিষয়ে তাহাব দৃকৃপাত নাই। এযাবৎ বহুতর কঠোর 
নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রেখান, আর 
অধিক নিশিতে শধন কবিতেন। এখন সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। পাঠ 
করিতে আব প্রবৃত্তি হয় না। তবে এখন কি করিতেছেন, তাহার 
গ্রন্থেই তাহাব হাদয়-রঙ্গেব পরিশ্চুট বর্ণনা আছে। 
তিনি করিতেছেন কি,__না, একটু গীত গাইতেছেন, আর প্র 

যেমন কবিয়া নৃত্য কবিয়াছিলেন, তাহাই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য 
করিতেছেন । ক্ষণে ক্ষণে তাহার চেতনা হইতেছে, আর তখন আপনার 
মনকে তল্লাস করিয়া বেডাইতেছেন, কিন্তু পাইতেছেন না। আর 
যে স্থানে তাহার মন ছিল, সে স্থানে দেখিতেছেন সোনার বরণ নৃত্যকারী 
শ্ীগৌবাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। সরস্বতী বলিতেছেন, “কি হন্দর মুখশ্রী ! 
কি মধুর নৃত্য 1” আবার বলিতেছেন,_“হে মনোচোর, তুমি আমার 
লমুদায় হরণ করিলে? সরম্বতী বলিতেছেন-- 

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহীতিততি পৌকিকী বৈদেকী ঘা 

যা বা লজ্জা প্রহসনসমুদগাননাট্োৎ্সবেষু। 

যে বা ভৃবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধরা, 

গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোপি যে তীব্রবীধ্যাঃ ॥ ৬০ ? 

অর্থাৎ--“অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিয়া আমার 
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নিষ্ঠা-প্রাপ্ত লৌকিকী ও বৈদেকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চৈঃসরে 
সংকীর্তন নাট্যাদি যে বিষয়ক লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কাবণ-স্বরূপ 
যে স্বাভাবিক ধর্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল ।” 

এখন দেখুন শ্রীরুষ্ণপ্রেম ও সামান্যপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য । কুলটাগণ 
কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হ্ইয়। কুলশীল স্বামীসন্ত[ন সমুদাঁয় বজ্জন করে। 
তাহারা অবশ্ঠ কুল রাখিবাব নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা কবে, কিন্ত পারে 
না। সবন্বতীব ঠিক সেই দ্রশ। হ্ইযাছে। তিনি দেখিতেছেন, তাহার 
অনিচ্ছ! সত্বেও প্রভু তাহাব চিত্ত অপহরণ করিতেছেন । তিনি যে জপ 
তপ প্রাণায়াম প্রভৃতি নিত্যকন্ম কবিতেন তাহ। গিয়াছে, আহাব নিদ্র। 
প্রভৃতি দ্েহ-ধন্ম গিয়াছে, নৃত্য-গীত প্রভৃতিতে যে ঘুণ| তাহা [গষাছে। 
কেন না, একজন বলবন্ত গৌরবর্ণ চৌর তৎসমুদাধঘ হবণ করিয়! 
লইয়াছেন! প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, এ নবীন সন্ন্যাপী কি এক্তিধব 
পুরুষ! তখন আপনাকে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন, “হে প্রকাশানন্দ ! 
তুমি না বড তেজক্ষব পুরুষ ছিলে? একটী গৌরবর্ণ যুবা আসিয়া 
তোমাব দশা।?ক কবিল? ইহাই বলিয়া হো হো কবিষা পাগলেব ন্যায় 
হাস্য করিতেছেন । আবাব ভাবিতেছেন--“আমি একাশানন্দ, আমি 
নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না। হে গৌববর্ণ কচ! আমি 
এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল কবিলে? আমাৰ নৃত্য 
দেখিয়া কাশীবাসিগণ কি বলিবে? ছি! আমি যে লজ্জায় মরিয়া 
যাইতেছি।৮ রজনীযোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। 
যাইয়া তাহার চবণে পড়িতে গেলেন । কিন্তু প্রভু বানু প্রসাগিযা তাহাকে 
হৃদয়ে ধরিলেন, ধবিয়া ছুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে 
প্রভু প্রকাশানন্দের হৃদয় একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ 
সরত্বতী চেতন পাইলে আবার প্রভুব চরণে পড়িলেন। 
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প্রকাশানন্দ বলিলেন, “জীবের এইরূপ পদে পদে বিপদ । এ সময় 
যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমাব জীবেব আব কি উপায় 
আছে? প্রভূ এখন আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।” প্রভূ বলিলেন, “তুমি 
বৃন্দাবন যাও, সেই তোমাব বাসের উপযুক্ত স্থান।” ইহাতে প্রকাশানন্দ 
কাতব হইয়! বলিলেন, প্প্রভূ, আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহা কবিতে 
পাবিব না।” 
প্রকাশানন্দ তাহার গ্রন্থে আপন মনের ভাব যেবপ ব্যক্ত কবিয়াছেন 
তাহা আশ্রয় কবিষা আমি এই গানটী কবিয়াছিলাম-_ 
কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি কবিলে । ঞ্ু। 
চিন্ত হবে শিলে, বাউল কবিলে, এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে। 
ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীব, টলিত না মন কোন কালে। 
নাথ, কবিলে কি কাজ, গেল ভয় লাজ, বালকের মত চপল করিলে । 
সংসার বন্ধন, কবিয়া ছেদন, সকল ত্যজি সন্গ্যাসী হলাম । 
আমি, কাটিলাম বন্ধন, একি বিডম্বন, আবার তুমি প্রেম-ফাদে ফেলিলে।” 
প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষ বলিলেন, “বুন্দাবনেই তুমি 
আমাকে দর্শন কবিতে পাবিবে।” প্রকাশানন্দ বলিলেন, “তুমি ত 
আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না? প্রভূ কহিলেন, “সত্যই, স্মবণ 
কবিলেই আমাকে দেখিতে পাইবে |” সরম্বতী কহিলেন, “আপনার 
গ্রবোধে আমি আনন্দিত ভইলাম।” প্রভূ কহিলেন, “এই আনন্দ 
তোমাব ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকুক, আব অদ্যাবধি তোমার নাম হইল 
“প্রবোধানন্দ% |” 
প্রভু এক পথে নীলাচলে ফিরিলেন, আর প্রবোধানন্দ অন্য পথেঃ 
বৃন্দাবনে গেলেন। 
প্রবোধানন্দ পূর্বে বদিও সন্গ্য।সী ছিলেনঃ তবু দশ-সহশ শিষ্য সহিত: 


১০৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সহবাস ও জগতেব পণ্তিতগণেব সহিত আলাপ, তর্ক, বিচার করিতেন । 
এখন বুন্দাবনে নন্দকুপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে 
মহাপ্রভৃকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে মূঢ জনেই কাশত্যাগ করিয়া অন্য 
স্থানে বাস কবে ,-এখন আপনিই কাশী ত্যাগ করিলেন। পূর্বে ভক্তি 
ও প্রেমধর্ন কাপুরুযেব আশ্রয় ভাবিতেন এখন অন্ত ধ্যান ও চিন্তা 
ছাডিয়! দিয়া কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাহাব 
হৃদয়ে যখন এই তবঙ্গ খেলিতেছিল, তখনই «প্রীচৈভন্তচন্দ্রাম্ত” গ্রন্থ 
লিখিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থথানির দ্বারা জীবগণ এই কয়েকটা মহা 
উপকার পাইতেছেন। প্রথমতঃ, শ্রীগৌরা্প্রভূ কিরূপ বস্ত ছিলেন 
তাহা আমরা প্রকাশানন্দের ন্যায় সুক্ম ও দূরদর্শী ব্যক্তির নিকট জানিতে 
পারিতেছি । মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইহা তাহার স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়া লেখা । দ্বিতীয়তঃ, শ্রীভগবানের অবতারে বিশ্বাস লোকেব 
সহজে হয় না, প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে সে বিশ্বাস সলভ হইতে 
পারে। তৃতীয়ুতঃ, আমরা জানিতেছি যে, প্রকাশানন্দেব গ্কায় শর্তি- 
সম্পন্ন সন্নযাসী,_ধিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে ঘ্বণা করিয়া আসিঘা- 
ছিলেন,--এখন প্রেম ও" ভক্তির আস্বাদন পাইয়া, পূর্বের যে ব্রদ্ধানন্দ 
(জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উখিত হয়) ভোগ করিতেন,__তাহাতে দ্বণা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই পধ্যস্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, 
যে পর্য্যন্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ 
অহেতুকী-ভক্তির স্ত্ধা যিনি পান করিয়াছেন, তিনি জ্ঞান-যোগে 
মুগ্ধ হয়েন না। 

ফলকথা, অনেক যোগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য 
অপেক্ষা বড ভাবেন। তাহারা ভাবেন যে, সামান্য ভক্তের কোন 
অলৌকিকী শক্তি নাই। তাহার অপেক্ষা, বাহার মক্জক্ষ পিপীডার 


প্রকাশানন্দের বুন্দাবনে গমন ১০৯ 


টিবি হ্ইয়াছে, তিনিই বড লোক। কিন্তু সরম্ঘতী ঠাকুর শেষোক্ত 
(তাহাব পবীক্ষিত) পদ্ধতি দ্বণা কবিষ| ত্যাগ কবিলেন এবং ভক্তের 
যে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন। 

প্রবোধানন্দকে বৃন্ধাধনে পাঠাইয় দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলিলেন। 
সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সর্ণে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রত্তু অনুমতি 
দিলেন না। প্রহ্ব চলিলেন, আব ভক্তগণ মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া 
বাইলেন। 

গ্রভৃ যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে আবাব সেইরূপ বন্যপশুদিগেব 
সহিত খেল। কবিতে কবিতে চলিলেন। শ্রচৈতন্যমঙ্গলে, মুরারীর 
কচ অঙ্গসাবে, এই সমধক্াব একটা মধুব কাহিনী বণিত আছে। 
প্রন একটু অগ্রবর্তী হইয়াছেন, তাহার সঙ্গী দুইজন বলভদ্র ও তাহার 
সত্য, একটু পশ্চাতে । একটা গোপধুব ঘোলের কলস লইয়া বিক্রয় 
করিতে চলিযাছে। প্রন তৃষ্ণার্ত, গোয়ালাব নিকট সেই ভ্ক্র 
চাহিলেন। তখন গোয়ালা প্রভৃব সম্মুখে কলম বাখিল, আর প্রভু 
কলসস্ত সমুদায ঘোল পান কবিলেন। গোপধুবক প্রভুকে বলিল, “ঠাকুব, 
ইহাব মূল্য দিতে আজ্ঞ| হয়।” তখন প্রভূ ঈষৎ ভাস্ত করিয়া জিজ্ঞ/স| 
কবিলেন, “তুমি এ দুল; লইয়। কি কবিবে ?” গোপ বলিল যে, তাহার 
সত্রা ও বুদ্ধ। মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে । গুভু তখন, 
বলভদ্র ও তাহাব ভত্য, ধাহারা পশ্চাতে আসিতেছেন, তাহাদিগকে 
দেখইয়। দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট ততক্রেব উচিৎ মূল্য পাইবে। 
গোপবুবক তাই বলভদ্রেব অপেক্ষা কবিয়া দাড়াইযাঁ রহিল। এদিকে 
প্রত ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্র ভাবিতেছেন, “গোপধুবকের স্তা 
ও বুদ্ধমাতা আছে । আমাবও তো স্ত্রী ও মাতা আছেন, কিন্ত আমি 
ভাহাদিগকে ভূলিয়। রৃহিয়াছি 1” এই ভাবিযা প্রভু তাহাদের নিমিস্ 

৮ 
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ব্যাকুল হইলেন, ও তখনি অন্তরীক্ষে এক দেহ লইরা নবদ্বীপে উপস্থিত 
হইলেন, হইয়া! জননী ও ঘরণীব সহিত মিলিত হইঈলেন। এই বলিষা 
ঠাকুব লোচন দাস তাহাব চৈতন্যমঙ্গল গীত সমাপন করিলেন । 

ওদিকে গোপযুবকেব কথা শ্রবণ ককন। বলভদ্র আমিলে গোপ 
ঘোলেব মুল্য চাহিল। বলিল, “এ যে আগেব ঠাকুব যাইতেছেনঃ তিশি 
আমাব এক কলস ঘোল সমুদায পান কবিয়াছেন, মূল্য চাহিলে বলিলেন, 
আপনাবা দিসেন 1” বলভদ্র প্রভৃব ভঙ্গী দেখিয। অবাকৃ। গোপকে 
মিনতি কবিয়া বলিলেন, “গোপ। যিনি তোমার ঘোল পাশ 
করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী, তাহাব অথ কোথা? আব আমরা তাহাৰ 
ভৃত্য, আমাদেবও অর্থ স্পর্শ করিতে নাই । ঠাকুব তোমাব ঘেোল পাশ 
কবিযাছেন, তোমার খুব ভাল হইবে ।” গোপ এই কথা শুনিষা সুখীই 
হউক আর ছুঃখীই হউক, আব কিছু বলিল না, ঘোলের কলস লইঘ। 
বাড়ী ঘাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে উহা এত ভাবি 
যে তাহা তুলিতে পারা যায না। তখন উকি মাবিয়া দেখে যে কলস 
্বর্ণমুদ্রয় পবিপূর্ণ! গোয়ালাব উহা! দর্শন মাত্র জ্ঞানোদয হইল। তখন 
সে কলস ফেলিয়া দৌডিল, দৌডিযা প্রভূব লাগ পাইয়া তাহার চরণে 
পড়িল । বলিল, “প্রভু, আমি মূর্খ গোয়ালা, আমাকে তুলান কি 
আপনার উচিৎ? আমি বুথা ধন চাই না, আপনা শ্রীচবণে আমার 
মতি দান করুন|” প্রভূ তাহাকে আশ্বাস বাক্য বলিয়া বিদায় 
কবিলেন। গোপযুবক সামান্য অর্থ চাহ্যাছিলেন, কিন্তু প্রভুর কপায় 
অর্থ ও পবমার্থ দুই-ই পাইলেন। মুবারি গুপ্তের কডচায় প্রভুর তক্রপান- 
লীলা এইবপ বণিত আছে-_ 

এবং স ভগবান্‌ কৃষ্ণ; পথিগচ্ছন্‌ কপানিধিঃ | 
দুষ্ট! গোপমুবাচেদং সতক্রকলসং প্রতুঃ ॥ 
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পিপাসিতোঠহং তক্রং মে দেহি গোপ যথাস্থখং | 
্ত্বা পবমহধেণ সম্পূর্ণকলসং দ্দৌ ॥ 

হস্তাভ্যাং কলসং ধূত্বা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ | 
পিত্বা গোপকুমাবাষ ববং দ্বী যযৌ হবিঃ ॥ 

'অরথাৎ “এই প্রকাবে প্রত পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ 
উত্র-কলম মহ যাইচতিছে দেখিবা তাভাকে বলিলেন, কহে গোপ, আমি 
পিপাসিত হইগ্লাছি, আমাকে তক্র প্রদান কব |” গোপ তাহা শুনিষা 
অতিণধ ভর্ষধুক্ত হইয়া সেই তক্রএলস হ্ারকে প্রদান করিল। ভক্ত" 
বত্গল প্রত্ত ছুই তস্ত দ্বাবা সেই তঞ-কলন পাবণ-পুর্বক পান কবিলেন 
এবং সেই গোপঞ্ুমাবকে ববদান কবিথা ঘথাপানে গমন কবিলেন 1” 

প্রড় দ্রতগাততে বন্তপশুদিগেব সহিত জীডা করিতে করিতে 
পথিকেষে পবা নগবীর সধিক আহঠাবশালায় আসিয়া ভন্ত গণেব নিকটে 
তাহাব আগমনবাত। পাঠাইলেন | এই সংখাদ শ্রনিয়। ভক্তগণ 'আনন্দ- 
কোল'ভপ কবিতে লাগিলেন । ইহা কিৰপ ভাহা বলিতেচি। অতি 
বৌদ্র তাপে জাবমাত্র হাভাকাবৰ কবিতেছে ও মতস্তগণ জল না পাইয়া 
মুতবৎ পাঁউয়৷ বহিযাছে, এমন সমর অতি শীতপ এ প্রচুর পবিমাণে 
এক পশলা বুষ্টি হইল । অমনি সকণে নবজীবন পাইথ। পিগিগ জ্ঞান- 
শুন্য হ্হয়া বিচরণ কবিতে লাগিল। সেইরূপ ভঞ্জগণ প্রর্তব বিরহে 
মবিয়া ছিলেন, হঠাৎ তাহাব সংবাদ শুনিষ! প্র/ণ পাইগা প্রভুর নিকটে 
দৌডিলেন। তাহাবা প্রভুর সহিত মিলিত হইলে, প্রথমে ভারতীকে 
প্রত প্রণাম করিলেন, ন্ববপ প্রভৃতি সন্র্যাসী ও গৃহী-ভক্তগণ সকলে 
প্রভৃকে প্রণাম করিলেন, এবং নকলে আনন্দে উদ্/ত্ত হইয়া প্রতুকে লইয়া 
জগন্নাথমন্দিরে শ্রীদুখ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্বভৌম প্রতকে 
নিমন্ত্রণ কবিলেন। প্রভূ বলিলেন থে, অন্য তিনি কোথায়ও যাইবেন না, 
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সকলেব সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবেন । বহুদিনের পরে ভক্তগণ 
ও প্রভূ একত্রে বসিয়া মহানন্দে ভোজন কবিলেন। আস্থন ভক্তগণ, 
এই প্রভু-ভক্তে মিলন ও ভোজন, আমবা অন্তরে দাড়াইয়া দর্শন কবি। 

প্রভুব সন্স্যাসের পরে ছয় বৎসর গত হইল । নবীন যুবাকালে 
অর্থাৎ যখন উনবিংশতি বখসরের তখন তিনি পূর্ধবঙ্গে গমন করেন, আৰ 
সেখানে “হবিনামের নৌকা সাজাইয়া জীবগণকে পাব করিযাছিলেন।” 
সন্ন্7াসেব কিছু-পূর্ব্বে প্রভু নদে হইতে মন্দাব দিয়া গয়্াধামে গমন 
করেন । সন্ন্যাসেব পবে বাঢদেশে তিন-দিবস ভ্রমণ কবেন। তাহার 
পবে নীলাচলে, এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণদেশ শ্রীপদ দ্বাবা পবিভ্র 
করেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া, বৃন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ কিয়া, 
গৌডদেশ দিয়া গৌডনগব পধ্যস্ত গমন কবেন। আবাব সেখান হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া নীলাচলে পুনবায় আগমন কবেন। শেষে বনপথে 
বারাণসী হইয়া বুন্দাবন গমন কবেন। তথা হইতে ফিবিয়া নীলাচলে 
আহসেন। এইবপে ভ্রমণে প্রভৃব সন্ন্যাসেব পব ছয় বৎসব কাটিল। 
প্রভৃব বস তখন ৩ বৎসব। প্রভু তাহার পবে অষ্টাদশ বসব প্রকট 
ছিলেন এবং ববাবব নীলাচলে বাস করেন । শেষ ১৮ বৎসরেব মধ্যে যে 
কয়েকটি প্রধান ঘটনা হয় মাত্র তাহাই এখন বণনা করিব। প্রভূ বনপথে 
বৃন্দাবন হইতে আসিবামাত্র ত্বরূপ শ্রীনবীপে সংবাদ পাঠাইলেন। 
তখন শ্রীঅদ্বত দিন স্থির করিলেন ও শ্বানন্দ পথেব ব্যযের ভাব 
লইলেন। তারপব ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। ভক্তগণ আসিয়া পূর্বের ন্যায় চাবিমাস প্রতুব নিকট 
রহিলেন এবং পূর্বে স্যার মহোৎসব, জলক্রীডা, কীর্তন, মন্দিরমাজ্জন, 
বথাগ্রে নুত্য, বন্চভোজন ইত্যাদি এবং নন্দোৎসব হইল । এইবপে 
টাবিমাঁস সেখানে গাকিয়। ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


হরিদ্সেব কাহিনী পুর্বে কিছু কিছু বলিয়াভি। তিনি এখন অতি 
বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রতৃব ঘবের নিকট তাহার বাসা প্রভু প্রত্যহ স্নান 
কবিয়া একবাব তাহাকে দেখা দিয়া যান, আব প্রত্যহ গোবিন্দ তাহাকে 
প্রসাদ দিয়া আইসেন। প্রভৃব বৃন্দাবন হইতে ফিবিবাব কিছুকাল পবে 
শ্রীরূপ নীলাচলে আপিলেন। তিনিও জাতিত্রষ্ট ; তাই আর কোথায় 
যাইবেন, ভ্বিদাসেব বাসায যাইয়া তাহাকে প্রণাঘ কবিলেন। হবিদাস 
তাঁহাকে উঠইযা আলিঙ্গন কবিলেন। রূপ শুনিযা আশস্ত হইলেন যে, 
প্রতৃব তখনি সেখানে আসিবাব কথা । এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন 
হবেরুষ্-নাম জপ করিতে কবিতে সেখানে আসিলেন। খন প্রত 
হবিদাসকে আপিঙ্গন করিলেন, এবং ভবিদাস ও রূপ উভয়ে 'প্রতৃকে 
প্রণাম কবিলেন। শবিদান বলিলেন, “গ্রভৃ, দেখুন বপ আপনাকে 
প্রণাম কবিতেছন |” প্রভু তখন সহর্ষে শ্রীবৰপকে আলিঙ্গন করিলেন । 
রূপ হৃবিদাসেব বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ দেশে যাইবার পরও 
রূপ বতিলেন। কাবণ, প্রভু তাহাকে আপনার কাধ্যের উপযোগী কবিবাঁব 
নিমিত্ত যন্ত্র কবিয়। শিক্ষা দিতে লাগিলেন । প্রভুর ঞ্পায় শ্রীরপ ক্রমে 
ক্রমে শশিকলার ন্যায় পবিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন। সেই বৎসর 
প্রভূ বথাগ্রে নৃত্য করিবাব সময় একটি শ্লেরক বলেন । শ্লোকটি কাহার 
রচিত, তাহা জানা নাই, তবে কাব্য প্রকাশে উদ্ধত আছে। প্লোকটি 
এই ২ 

যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা এব চেত্রক্ষপা- 
স্তে চোন্সীলিতমালতীস্থরভয়ঃ প্রৌঢা কদশ্বানিলাঃ। 


১১৪ শ্বীঅমিয়নিমাই-চবিত 


সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপাবলীলাবিধো 
বেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুতৎ্কগ্যতে ॥ 
শ্লেকটাব ভাবার্থ এই--কোঁন নাগবী তীভাব পত্তিকে বলিতেছেন, 
“হে নাথ! সেই তুমি সেই আমি । সেই আমবা! মিলিত হউযাছি। 
কিন্তু তবু আমাদের সেই যে প্রথম নিভৃত স্থানে মিলন হয, তাহাতে যে 
স্থখ হইযাছিল, তাহা! আর এখন পাইতেছি না 1৮ 
ক্পোকটি যে অদ্ভুত তাহা বসজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পাবিবেন। কিন্ত 
জগন্নাথ বথে চভিয়া স্ুন্দবাচলে চলিয়ােন, প্রভূ সেই বথাগ্রে নৃত্য 
করিতেছেন। সে অবস্থাব সহিত আদিবস ঘটিত নাধিকার উক্তি এই 
শ্লোকের কি সম্পর্ক আছে যে প্রভূ বথাগে নৃত্যেব সময় উহা আস্বাদন 
করিবেন? প্রভূ এ শ্লোক পডিতেছেন, আব কেবলম।ত্র স্ববপ উহাব 
ভাব বুঝিযা আস্বাদন করিতেছেন, অপব কেহ কিছু বুঝিতে পাবিতেছেন 
না। কিন্ত ভাগ্যবান কপ ইহা বুঝিলেন, বুঝিয়া আপনি এ ভাবের 
একটি শ্লেংক কবিলেন। সে শ্োকটি এই-- 


প্রিষঃ সোহয়ং কষ্ণঃ সহচবি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 

স্তথাহং সা বাধ| তদিদমুভযোঃ সঙ্গমস্থখম্‌। 

তথাপ্যস্তঃ-খেলন্মধুবমুবলী পঞ্চমজুষে 

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায স্পৃহযতি ॥ 

রূপ এই শ্রোকটি তালপত্রে লিখিযা চালে গুঁজিয়া বাখিয়াছেন। 

প্রভূ স্নান করিয়া ফিবিবার সময় প্রত্যহ বপ ও হবিদাসকে দর্শন দিযা 
যান। সেই নিষমান্ুসাবে এক দিবস সেখানে আসিলেন, কিন্তু তখন 
রূপ স্নানে গিয়াছেন | প্রভূ সেখানে কাহাকে না দেখিযা বাসা যাইবেন 
এমন সমঘ ঘবেব চালে তালপত্র দেখিয়া উহা লইলেন এব উহাতে 
লিখিত গ্লোকটি পডিলেন, এমন সময বূপ সমুদ্রন্সান কবিয়া আদিলেন। 


শ্রীৰপেব শ্লোক ১১৫ 


প্রভু কপকে দেখিষা সহর্ষে তাহাকে চাপড মাবিয়া বলিলেন, “তুমি 
আমাব মনেব কথা কিরূপে জানিলে ?” শ্রীরূপ এ কথায় কৃতার্থ হইলেন। 
প্রভু কিছুক্ষণ পবে স্বদপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “রূপ আমার মন 
কিৰপে জানিল 7?” স্ববপ বলিলেন, “ইহাতে বুঝা গেল যে তিনি 
তোমার কপাপাত্র।' 

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকেব তাত্পধ্য বলিতেছি । শ্রাবাধাব ভজন 
মধুব-রম লইয়া । বাখাকৃঞ্চ ভজনেব উপকবণ আদি-বস অথাৎ মধুর-রল। 
এ সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্বে বলিয়াছি, আবো পরে বলিব। প্রভুর 
মনেব ভাব কি, তাহা, খন তাহার বথাগ্রে নৃত্য বর্ণনা কবি, তখন কতক 
লিখেবাছি। আজগন্নীথ বথে, নানা কোলাহল হইতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, 
কিন্তু তাহাব বাধা কোথায ? প্রত তথন বাধ ভাবে বিভাবিত হইয়া 
আপনাকে রাধ! বলিষা সাব্যস্ত কবিয়াছেন। তিনি বাধা, দুরে দাডাইয়া, 
আব জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীরুঞ্চ রথের উপব ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন । 
বাণাব তাহা সহা ভইবে কেন? গ্রহ মনে মনে বথেব উপবিস্থিত 
শকধকে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন, “বন্ধু, তুমি এখানে এত লোকের 
মাঝে কেন? ওর! তোমাব কে? ৮ল, তুমি ৪ আমি দুইজনে নিভৃত 
স্থাণে গমন কবিশকখিয়। প্রাণ জুডাই |১ মল কথা, বথাগ্রে নৃত্য 
কাবতে গিয়াই প্রভু বাহা ভারাইয়াছেন। তখন রাধা হইয়াছেন 
ভাবিতেছেন, তিনি ( বাধা) কুকক্ষেত্র হইতে শ্রারুষ্চকে বুন্দাবনে লইতে 
'আসিধাচ্ভেন | শ্রীঞ্্চ যাইতে স্বীকৃত হইয। বথে উগ্িরাছেন,। এবং 
তাহাব সঙ্গে বুন্দাবনে যাইতেছেন | এই আনন্দে প্রন্থ বাধাভাবে নাচিতে 
নাচিতে শ্রঞঞ্জকে বুন্দাবনে লইয়। যাইতেছেন। কাজেই কাব্যপ্রকাশের 
শ্লোক প্রভুব হৃদয়ে তখন উদয় হয়, আর সেই গ্লোক শুনিয়া দপগোন্বামী 
বুঝিলেন ষে, প্রভৃব মনেব ভাবকি। রূপ কাব্যপ্রকাশেব ভাব লইয়া 


১১৬ শ্রীঅমিষনিমাই-চবিত 


বাধারুষ্ণ-লীলাধ আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী দ্বারা ইহাই 
বলাইতেছেন যে--“হে কৃষ্ণ! যদিচ তুমি আব আমি ছুইজনেই এখানে, 
তবুও সেই বৃন্দাবনেব কথা-_যেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথম 
মিলনে যে সুখ হয় তাহাই মনে পড়িতেছে । সে মিলনেব স্থখ এ মিলনে 
আমি পাইতেছি না 1” 

শ্ী্পকে দশমাস নিকটে বাখিষা সর্বশক্তিমান্‌ কিয়া প্রভু তাহাকে 
বিদায কবিয়া দিলেন । বলিলেন, “একধাব সনাতনকে এখানে পাঠাইযা 
দিও 1” কপ গৌডপথে, এ জীবনেব মত, বৃন্দাবন গমন কবিলেন। 
কিন্তু সনাতনে ও ব্ূপে, প্রভুব ইচ্ছায় দেখা শুন! ভয় নাই। 'প্রধাগে 
বপ ও অন্গপমকে বিদায় দিয়া, প্রভূ বারাণলী আসিলেন এবং সেগাণ্ন 
সনাতনকে পাইলেন । কপ ও অন্রপম ববাবব বুন্দাবনে গমন কবিলেন, 
এবং কিছুদিন পবে আবাব দেশে আসিলেন। এদিকে সনাতন প্রভুব 
নিকট বাবাণপীতে বিদাষ লইয়া বুন্দবনে গমন কবিলেন। এমত 
অবস্থায় কপ ও অন্লুপমের মহিত সনাতনেব পথে দেখ। ভইব।ব কথা, কিন্তু 
তাত] হইল না। কাবণ, একদন বাঁজপথে ও আব একজন নির্জন পথে 
গিষাছিলেন। কপ ও অন্রপম বৃন্দাবন ত্যাগ কবিয। গৌডে আগমন 
কবেন। সেখানে অনুপমেব ক্চপ্রাপ্তি হয। তখন কপ একক প্রাতৃব 
নিকট গমন কবিষা কি কি কবিলেন তাহ! উপবে বলিষাছি | 

এদিকে সন[তন বুন্দাবনে বাইয়। শুনিলেন যে, কপ দেশাডিমুখে গমন 
কবিযাছেন। তখন তিনি ফিবিলেনঃ কিন্তু আব দেশে ন। যাইয়া 
ঝাডিখণ্ড দিয়, নীলাচলে গমন কবিলেন। পথে তীাহাব গাত্রে কত 
হইল। কবিবাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝাডিখণ্ডেব বাবি পান কবিষা 
তাহার এই ব্যাধি হইযাছিল। তাহাই হউক, কিন্বা পূর্বে যে ঞ্নাবিধ 
অত্যাচার করিযাছিলেন, সেই পাপেব নিমিত্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পাবে। 


অন্তপমেব কষ্ঃগ্রাপ্তি ১১৭ 


সেধাহা হউক, ব্যাধি হওয়ায় সনাতনেব বিন্দুমাত্রও ছুঃখ হইল না। 
পূর্বে লোকে তাহাকে সম্রাটের প্রধান অমাত্য বলি! বহু মান্য করিত, 
এখন ব্যাধি গ্রস্থ বলিয়া সকলে অস্পৃশ্ঠ ভাঁবিবে, কেহ নিকটে আসিবে না, 
ইহাতেই সনাতনেব মহা আনন্দ। সনাতনেব এপ মনের ভাবের 
কাবণ বলিতেছি। প্রত্তুব সংসর্গে সনাতনেব পূর্ণ মাত্রায় চৈতন্যের ও 
বৈবাগ্যেব উদয় হইযাছে। তখন জগতেব আদব ও ঘ্বণা উভয়েই 
তাঁহাব নিকট সমান ভইমাছে। পুর্বে যে সমুদায় পাপ কাঁবয়ছেন, 
তৎ্সমুদায় এখন জলন্ত-মঙ্গাবেব হ্যায় হৃদয়ে ক্লেশ দিতেছে । কিসে 
এই পাপ হঈতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের চবণ প্রা হইবে সেই চিন্তা 
দিবানিশি কবিতেছে | প্রভৃব চরণে আশ্রঘ লইযা নিতান্ত আশান্িত 
তই্াচেন বটে, এবং পবকালে যে উদ্ধাব পাবেন সে বিষয়েও আব 
সন্দেহ নাই কিন্ত তাভাতে মনে গৌববেব হট্টি ভষ নাই । প্রত 
তাহাকে বড আদব কবেন বটে, একথাও বলেন মে তাহাব স্পর্শ 
দেবগণও বাঞ্চ। কবেন »কিন্ক সনাতনেব খনে সে সব কথা স্থান পাষ না। 
তিনি ভাবেন, প্রন করুণাম্য, পাপী উদ্ধাবেব নিমিন্ত গোপক ত্যাগ 
কবিয়া ধবাধামে আপিবাছেন, শ্তবাং ভাঙ্গার হায় অবমজীব লইয়াই 
প্রৃব ঠানুবালী ১ সুতবাং সনাতিনকে যে তিনি আদর কবিবেন, সে আর 
বিচিত্র কি? কিন্তু তাহাতে তাহার (সনাতনের ) কোনি গৌবব পাঠ” 
গৌবব প্রনৃবই । ববং প্রস্থ বে তাহাকে এত আদব করেন, ত হিতে 
ইভাই সপ্রমাণ হন থে, তিনি আভি-অপম, কারণ অপম উদ্ধাত 
প্রন্ধব অবতাব। আবাব ইন্া9 ভাবেন এ দুঢ শিবা কবেন যে, যে 
পবিমাণে তিনি এ জগতে দণ্ড পাইবেন সেই পরিমাণে তাহার পাপক্ষর 
হইবে। ঘে পরিমাণে লোকে তাহাকে ঘ্বণ। কবিবে সেই পরিমাণে প্র 
তাহাকে কৃপা কবিবেন। সুতরাং এই ঘে তাহার কুষ্ঠ হইয়াছে, ইভাতে 


১১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সনাতনেব মন কিছুমাত্র বিচলিত ভয নাই। তিনি ভাবিতেছেন যে, 
প্রভৃকে দর্শন করিয়া বথচক্রেব নীচে অপবিত্র দেহ নষ্ট কবিবেন। ইহাই 
ভাবিতে-ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন । আপনি এক 
প্রকার জাতিভষ্ট হ্ইয়াছেন। আব কাহাঁবও নিকট যাইতে অধিকার 
নাই। তাই তল্লাস কবিষা হবিদাসেব গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং 
আসিযাই হবিদাসেব চবণ বন্দনা কবিলেন। হরিদাসও উঠিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। প্রভূব কখন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা 
জিজ্ঞাসা কবিতে না করিতে, স্বযং আগ্রহ ভতগণ সহ সেখানে আশিয়া 
উপস্থিত হইলেন । অমনি ভবিদাস ও সনাতন তাহাকে প্রণাম কবিলেন | 
হবিদাস বলিলেন, পপ্রভূ দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম 
কবিতেছেন।” প্রভু সতধে স্নাতনকে আলিঙ্গন কবিতে ্ বাহু 
প্রনাবিত কবিলেন। কিন্তু সনাতন পশ্চাৎ হটিষা বলিতেছেন, “গরু 
করেন কি? আমাকে ছুইবেন না। আমি একে ঘোব পাপী অস্পৃশ্ঠ- 
পামর, আবাব তাহাব ফলম্বদপ সব্বাঙ্গে কুচ হইযাছে ও তাহা হইতে 
রেদ পড়িতেছে 1৮ গ্রভ সে সব শুনিলেন না| বল দ্বাবা তাহাকে 
ধবিষা আলিঙ্গন কবিলেন, আব প্ররুতই সনাতনেব কুঠেব ক্েেদ গর 
শ্রীঅঙ্গে লাগিযা গেল। প্রভু তখন সন।তনকে ভত্তগণেব সহিত পবিচয 
কবিয়। দিলেন । সনাতন সকলেব চবণে পড়িলেন। প্রড়ু ও ভক্তগণ 
পিডাষ বসিলেন, সনাতন ও হ্বিদান দুইজনে পিডাঁব তলে বসিলেন। 
তগন সকলে ইষ্টগোস্তি কবিতে লাগিলেন। 

প্রভু বলিলেন, “তো মাব কনিট কপ এখানে দশ মাস ছিলেন। কিন্ত 
অন্টপমেব কঞ্:প্রাপ্তি হইয়াছে 1” ইভাই বলিয়া প্রভূ অন্থপমেব ভক্তিব 
প্রশংসা কবিলেন। সনাতন ভ্রাতিবিয়োগেব কথা পূর্বের শুঞ্জেজ নাই 
এখন শুনিযা একটু কাতব হইয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রভূ, যত প্রকার 


২ 


অন্ুতাপেব কি ফল ১১৯ 


অন্যায় ও অধশ্ম, আমাদের কুলপর্মা। ইহা সত্বেও তৃমি কৃপা কবিয়া 
আমাদিগকে আশয় দিয়াছ। স্থতবাং আমাদের সমস্তই মর্গল। অনুপম 
ভাই আমাব, বড ভক্ত ছিলেন। প্রভুব শ্রীমুখ হইতে আমার ভাইয়ের 
ভক্তিব যে প্রশংসাবাদ শুনিলাম তাহাব পোষকতায় এক কাহিনী 
বলিতেছি। আমাব ভাই অন্থপম রঘুনাথ উপাসক। আমি আর বপ 
তাহাকে বলিলাম, “যদি বসের ভজন কবিতে চাহ, তবে শ্রীরষ্ণচ ভজন 
কব।” অনুপম আমাদেব অগবোধে তাহাই স্বীকাব করিলেন । কিন্ধ 
সমস্ত বজনী কাদিযা কাটাইলেন। প্রাতে আমাদেব চরণ ধবিষা বলিলেন, 
“বঘূনাথকে চাডিতে পাবিলাম না।” ইভাঁতে তাহাব ভজনেব দা্টণ্য 
দেখিযা আমব। তাহাকে সাধুবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলাম |” 

প্রভৃ বলিলেন, “মুবারীকেও আমি উ্রৰপ পরীক্ষা কবিতেচ্িলাম । 
মুবাবা রঘুনাথ চাডিয়। রুষ্ট ভজন করিবেন স্বীকাব কবিলেন) কিন্ব 
পাবিলেন না। শেষে আমাব কাছে বঘুনাথ ভজন শিল্পী কবিলেন |” 
তাহাব পব প্রভু একটী অদ্ুদ কথা বলিলেন । প্রন বলিতেচ্ছেন, 
“আমবা এখানে ভক্তেব গুরণানবাদ করিতেছি, কিন্য ভক্তের বে ঠাকুব 
শ্রীভগবান্, তিনিও সেইফপ মহাশষবন্ধু। ভক্ত সেবক, ঠাকুরকে 
চাঁডেন না সতা, আবাব সেবক যদি দৈব-ছুব্বিপাকে বিপথে যায়, তবে 
ঠাকুবও তাহাকে চুলে ধবিয্ধা সংপথে আনেন ।”* গর বলিলেন, 
“সনাতন, তুমি এখানে হবিদাসেব সভিত কুষ্জকথায কল যাপন কব। 
তোগমবা ছুইজনে কষ্ণপ্রেমে প্রধান । কুষ্ণ তোমাদিগকে অচিবৎ কুপা 
কবিবেন |” 


সপ শী ৮৮ পাপী শত শিপ পদ পপ পিদিীিগপা শর্পী পপ তি আশপাশ পি - শি ্পীশপীশিশিকীতি ৩ | পতিত 


প্রভু! এই আখ্বাসবাক্য তোমার শ্রীমু্খ হইতে নিত হইযাছে, অহএব 
তোমার যেন সে কথ! মনে থাকে । 
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সনাতন তরিদাসের ওখানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের 
নিমিত্ত প্রসাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভষে কোথাও যান না, কাবণ 
একে তিনি নাচতি (অর্থাৎ তাহাব জাতি গিযাছে ), তাবপর তিনি 
কুষ্টগ্রন্ত । হবিদাসের ন্যায় তিনিও শ্রীজগন্নাথ পধ্যন্ত দর্শন কবিতে যান 
না দূৰ হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম কবেন। সনাতনেব মনে স্বল্প 
বহিয়াছে তিনি রথেব চক্তে প্রাণ দিবেন। আবাব প্রতৃ প্রত্যহ আসিয় 
তাহাকে দর্শন দেন, আব আলিঙ্গন কবেন, ইহাতে প্রভুব শ্রীতঙ্গে সেই 
রেপ লাগিঘ়। যায়। ইহ| সনাতন সহ্য কবিতে পাবেন না। কাজেই 
শীন্র শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইবপ 
তাশহাব মনেব ভাব হইল । 

সনাতনেব এন্ধূপ মণেব ভাব সর্বজ্ঞ প্রভৃব অবশ্য অগোচব নাই । 
তিনি এক দ্রিবন আসিষ| বলিতেছেন, “সনাতন! একটি কথা বলিব, 
শন । যদি দেহত্যাগ কবিলে কুষ্কে পাগযা যায়, তবে আমি এক 
মুহুর্ত কোটীবাব দেহত্যাগ কবিতে পাবি ।” এ- কথা শ্নিষা সনাতন 
টমকিত হইলেন । 'প্রভৃ বলিতেছেন, “ধম্মের নিমিত্ত 'প্রাণত্যাগ কবা 
প্রকৃত ধশ্ম নয,-উহা তমোধন্ম। যে ব্যক্তি কোন কাবণে স্বহস্তে 
আপনাব প্রাণতাগ কবে, তাহাব শররুষে বিশ্বাস, ভক্তি কি প্রীতি অতি 
অল্প। সে ভো নিতান্ত স্বার্পব। মেকপ ব্যক্তি মনে ভাবে যে, 
আপনাকে ছুঃথ দিয়া ঞ্ুপা আহবণ কবিবে। কিন্তু কষ ত নিষ্ঠুব 
নহেন। তবে কেহ-কেহভ শারুঞজেব জন্য প্রাণ দিতে চাহেন বটেঃ সে, 
তাহাবা কের বিরহ সহা কবিতে পাবেন না বলিযা মরিতে চাভেন। 
কিন্ত সেবপ লোক অতি-বিবল, আব তাহাদেব নিয়মও অন্যবূপ। 
যদি কেহ কৃষ্ণ বিরহে মবিতে চাহেন, তবে কৃষ্ণ অমনি তীহাঞুনিকট 
উপস্থিত হন, ভ্ইযা তাহাকে মবিতে দেন ন1। কিন্তু ধাহারা আপন 
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প্রাণ দিয়া কৃষ্ণকে জব্দ করিতে চাহেন, তাহার! কষ্ণকে জব্দ করিতে 
পারেন না। অতএব সনাতন, তোমাব আত্মহত্যারূপ এই কুবাঞ্ ছাড়, 
কীর্তন ও ভজন কর, তবে শ্রীকুষ্ণ পাইবে । আরক্চ-ভজনে জাতিবিচাব 
নাই,_-ববং যাহাবা হীন-জাতি, তাদের ভজন হুপভ হয়। যেহেতু 
যাহাবা জাতিতে শ্রেষ্ট, তাহাবা বড় অভিমানী, আব অভিমানিগণ 
শ্রক্ষণ-ভজনে অধিকাবী নভে ।” 

প্রভুর শিক্ষাগ্ডলি পাঠক মনে রাখিবেন। শুধু এই দেশে নয়, সর্বব- 
গানেই দ্রেখা যায় যে, লোকের বিশ্বাস, আপনাকে ছুঃখ দিয়া ভগবানের 
ক্পালাভ কবা যায়। কিন্তু প্রভু বলিতেছেন থে; শরীরেব কষ্ট অল্প-কথা, 
আপনাব প্রাণ পধ্যন্ত (িধাও শাভগবাণেব ঞ্ুপা লাভ কবা যায় না, কারণ 
তিনি মর্জলময় বন্ধু । তিনি শিষ্টুব নন থে, তুমি কণ্ঠ পাইলে তিনি সন্ত 
হইবেন । ইভাতে বুঝা ঘাধ, শা৬্গবানেব ঞ্ুপাপাভেব নিমিত্ত যতই 
কঠোর কব সে বিফল । প্রবোধানন্দ সবন্থতী সন্াসীদিগের মাননীয় । 
এদেশে বিশ্বান যে, সন্ন্যাসপীব ন্যায় প্রধান-আশ্রয় আর নাই । কিন্তু 
প্রবোধানন্দেব দ্বাবা প্রন জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, সন্ন্যাস করিলে কৃপা 
লাভ করা যায় না। প্রত নিজেও সর্বদা বলিতেন যে “প্রেম জীবের 
প্রয়োজন, সন্ন্যাস লইয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। বেদবিধি ধন্মের 
দাস” এদেশের প্রধান নৈযাষিক শ্রবাস্থদেব সার্বভৌম নিদ্রা হইতে 
উঠিথাই প্রসাদ গ্রভণ করিলেন । এরূপ কাধ্য কবিতে ব্রাঙ্গণপণ্ডিত 
প্রাণ গেলেও পাবেন না । ঘথন সার্বভৌম প্রসাদ গ্রভণ কবিলেন, তখন 
প্র আনন্দে তাহাকে লইর। নৃত্য কবিতে লাগিণেশ আর বলিলেন,-- 
“তুমি বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া মহা প্রসাদ গ্রহণ কবিলে, আঙগ তুমি প্রবণ 
ক্ুঞ্দান হইলে |” ইহাতে মনে হয় যে স্মার্থ ভট্রাচাধ্যের মত পালন 
কবিলে মনকে বিধির অধীন কবিদ। গড করিষা ফেলে । অতএব এই 
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বেদবিধিগ্ুলি জগতের অন্যান্য ধন্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ইহার ভজন- 
সাধন পদ্ধতি বালক বুদ্ধ সকলেই বুঝিতে পাবেন । 

গ্রুব কথা শুনিয়া সনাতন চমত্কৃত হইলেন । ভাবিলেন, “আমার 
সঙ্কল্প প্রভৃব গোর হইয়াছে । আবাব আমাব পসক্বল্প, গ্রুব অভিমত 
নহে। প্রভুর ইচ্ছা নহে যে, আমি প্রাণত্যাগ কবি । প্রসব আমার 
উপব এত ন্সেহ কেন?” এই সকল কথা মনে উদয় হওয়া তিনি 
দ্রবীভূত হইলেন, হইয়া প্রভূব চবণে পঙিলেন, পড়িয়া বলিতেছেন প্র 
তুমি অক্তধ্যামী ভগবান, কৃপালু, সর্বজাবেব প্রাণ, আমাকে মবিতে দিবে 
না। কিন্ত গ্রূ, তুমি আমাকে বাচাতে চাও কেন? আমাক ন্যায় 
ছাবের ছ্বাণা তোমাব কি লাভ হইবে %” প্রভূত তখন দ্রবীভূত হহলেন। 
কাবণ তিনি কাহাব চক্ষে জল দেখিতে পাবেন ন।। প্রভু বলিলেন, 
“সনাতন বলকি? *তোমার দ্বাবা আমাব কোণ কাধ্য হউক আব না 
হউক, সে আমার বিচাবেব বিষধ। তোমাব তাহাতে কোন কথা 
কহিবাব অধিকার নাই। তুমি তোমাৰ এই দেহ আমাকে পিয়াছ, ইহ। 
আমার, তোমাব ইহাতে কোন অধিকার নাই । তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট 
কবিতে চাও, এ তোমার কি বিচার ?” একটু থামিযা প্রভু আবাব 
বলিতেছেন, “তোমার দেহকে তুমি ছাব বল, কিন্তু আমি এঁ দেহ দ্বাবা 
অনেক কাধ্য সাধন করিব। বৃন্দাবন ও মথুবা শ্রীকষ্ণেব লীলা-স্থান। 
সেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তেব প্রয়োজন । তোমাকে 
সেখানে বাখিব। তুমি বলিতে, তোমার দেহ কি কাজে আসিবে ? 
তোমার এ দেহ দ্বাবা কোটি কোটা জীব উদ্ধার পাইবে। তাহাব পর 
হরিদাসকে বলিতেছেন, “হবিদাস, অন্যায় দেখ; সনাতন তাহার দেহটা 
আমাকে দান করিযাছেন, এখন উহা নষ্ট করিতে চান। জীবের জলের 
জন্য এ দেহ দ্বারা আমি নান! কাধ্য সাধন করিব, তাহাই তিনি 
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শি 


অতি নিম্পয়োজনীর্র বলিয়া দিতে চান, ইহা কিরপে সহ্য 
কবিব ?” 

সনাতন তখন গদগদ্দ হইয়। বলিলেন, “প্রদ, তোমার হৃদয় আমবা 
কিছু জানি না। তুমি যাভাকে যেকপ নাচাও, সে সেইকপ নাচে। যদি 
তোমাৰ এপ ইচ্ছা তইয। থাকে মে, এই চাব-দেহ দ্বাব। কোন কাধ্য 
কবিবে তবে তাহাই হউক) আমাব উহাতে কথা কি?” কিন্ত প্র 
হহাতে9 সম্পূর্ণ আশ্বাসিত হইলেন ন।। তিনি সনাতনেৰ হাত ধবিয়া 
সাশ্রুলোচনে বলিলেন, “বল সনাতন, আমাৰ মাথাব দিব্য, তুমি তোমার 
দেহ নষ্ট যে ন17” আনাতনও তখন অঝোবনধনে ন্‌ তছেন। 
তিনি সম্মত্ত হ্ইয়া বলিলেন, “প্রক, তোমাব যে আজ্ঞা তাভাই পালন 
কবিব 1” প্রভু ইভাতে ঘহা আনন্দিত হ্ইলেন। চি বলিলেন, 
“প্রভু, তুমি মনে কি কব, তাহা আমব! ক্ষুদ্র জীব কিকপে বুঝিব ? 
ইঞ্চাব কষেক ভ্রাতা কোথাধ ছিল, কি ছিল? ইহাপিগকে আনধন 
কবিলে। এখন বলিতেচ্ধ, ইশাদিগেব দ্বাবা অতি মহৎ কাধ্য সাধন 
করিবে। তোমাব এ ভঙ্গী আমবা কিকপে বুঝিব ?” 

সনাতন বৈশাখ মাসে আসিষাছেন, প্রভব সঙ্গে আছেন, নিতি নিতি 
তাহাব ভক্তি ও প্রেম বাডিতেছে । প্রহর সহিত দিনের মদ্যে একবার 
মাত্র দেখ! ভয়, আব প্রন প্রত্যহই তাহাকে আপিঙ্গন করেন, আর 
প্রত্যহই প্রভুব শ্ীমঙ্গে ক্লেদ লাগিয়া যায়। ক্রমে জ্যেষ্ঠ মাস আসিল 
গৌডীষ ভক্তগণ শচীমাতাব আজ্ঞা লইয়া প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত নীল[চলে 
আমিলেন। অন্যান্য বাবেব ন্যায় প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল । 
একদিন যমেশ্বব টোটায় মহোৎসব হইল। প্রত সেখানে সনাতনকে 
না দেখিয়া ডাকিয়। পাঠাইলেন। জ্যেষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে 
বেল। ছুই প্রহবেব অধিক, স্ুরধ্যতেক্জে সকলে গ্রিয়মান। সনাতন 
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প্রভৃব আহ্বান জানিয়া দৌডিয়া আসিলেন। তখন তাহাকে প্রসাদ 
দেওযা হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভুব নিকটে আদিলেন। প্র 
জিজ্ঞাস। করিলেন, “কোন পথে আসিলে ?” তিনি বলিলেন, “সমুদ্র 
পথে ।” প্রর্ত বলিলেন, “সেকি! সমুদ্রপথ বালুকামর, সে পথে 
এ রৌদ্রে চলাফেবা যায় না। পায়ে নিশ্চয় ব্রণ হ্ইয়াছে। তুমি 
কেন মন্দিরেব শীতল-পথে আসিলে না?” সনাতন বললেন, “কই 
আমি তো কোন কষ্ট পাই নাই 1” প্রকৃত কথা এই যে, প্রভু 
ডাকিতেছেন, এই আণন্দে তথ্-বালুকায় পায়ে যে ব্রণ হইযাছে তাহ 
সনাতন জানিতেও পাবেন নাই । সনাতন বলিলেন, “মন্দিব-পথে 
আসিতে আমাব সাহস হইল না, কারণ আমি নীচ,কি জানি হ্যতে। 
কাহাকেম্পর্শ কবিব, কধিযা অপরাধী হইব ।” প্রভু ইহাতে গদগদ 
হইয়া বলিলেন, “তুমি যে ইহা কবিবে তাহা জানি । তুমি তোমাব 
স্পর্শদনে ভূবন পবিত্র করিতে পাব । তোমাব যদি একপ দৈন্য না ভইবে 
তবে তোমাৰ এপ ভক্তি কিকৰপে হইবে ? আমি এপ পন্য চিরদিন 
বড ভালবাসি । তাহাব পবে, যে প্রকৃত মহান্‌, তাহাব যে দন্ত সে 
আবো মধুব। ভক্তগণকে তোমার চবিজ্র দেখাইবাব নিমিত্ত আমি 
তোমাকে এই ছুইপ্রহব বেলা ডাকিযাছিল/ম। একপ সময়ে সমুদ্র- 
পথে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আসে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা 
জানিতাম 1৮ ইহাই বলিষা প্রভু সেই শত শত লোকেব সম্মুখে তাভাকে 
ধরিয। আলিগন কবিলেন। আব ইহ[ও সকলে দেখিলেন ধে, সনাতনেব 
অঙ্গেব ক্লেদ গ্রকুব অঙ্গে লাগিরা গেল । 

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন, তবু তাহাব মনে ছুইটি ক্ষোভ বহিয়া গেল। তিনি ব্যস রঃ 
তিনি যে মহাপাপী তাহাঁব সাক্ষী তাহার এই বোগ, সুতরাং তাহাব 
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দ্বাবা জগতে কি উপকাব হইবাব সম্ভাবনা? লেকে তীহাকে মানিবে 
কেন? ববং কুষ্টগ্রস্থ বলিযা সকলে দ্বণা কবিয! নিকটেও আসিবে না। 
যে ব্যক্তি মহাপাগী ও সেই শিমিত্ত শ্রীভগবানেব দণ্ড পাইয়াছে, তাভ।ব 
নিকট লোকে ভক্তি কেন শিখিবে ? তাহাকে লোকে কেন ভক্তি কবিবে? 
তাহাব পব, প্রন্থু তাহাকে প্রত্যহ আপিঙ্গন কবেন, সেই তাহাৰ 
মভাছুঃখ । পাছে কেহ তাহাকে স্পর্শ কবে, এই ভষে তিনি বাজপথে 
গমন কবেন না। প্রভু তাহাকে স্বযং বুকে কবিযা গড আলিঙ্গন কবেন, 
তাহাব ইহা কিকপে সহ হইবে? ইহাও তই পাবে যে, প্রভূ সনাতনকে 
'মালিঙ্গন কবিয়। অঙ্গ ক্রেদ্মঘ কবিতেন, ইহাও তাহার ভক্তগণেব মপ্যে 
কাহাবও কাহাবও ক্লেখেব কাবণ ভইত। প্রভব শ্রীমঙ্গে যে সনাতনের 
কও্ুবম লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তীাহাব্ই মনে অবশ ক্ষে(ভ 
হইত। অবশ্য সনাতনেব ইহাতে কোন 'গপনাধ ছিল না। যেভেতু 
প্রসশ্ত তাহাকে জোব কবে আলিঙ্গন কবিতেন। তবু সনাতন আপন।কে 
ভক্তগণেব নিকট অপবাঁণী ভাবিধা সর্বদা কুগ্ঠিত থাকিতেন। গ্রন্থ 
অন্যান্য সময় সনাতনকে গোপনে আলিদ্দন কবিতেন, কিন্তু সেদিন সর্বভক্ত 
সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্বের সনতিন মবিতে চাহিয়াছিলেন, 
এখন বুঝিয়াছেন, তাহা হইবে না। কাবণ সে কাটা পাপ, আর 
ইহাতে প্রভুর ইচ্ছা নাই। তবে কি কবিবেন? অতএব শ্রীন্ব গপ্র 
শ্রীবুন্দাবনে গমন করাই কর্তব্য, ইভাই স্থিব কবিলেন। সেই নিখিপ্ত 
সনাতন একদিবস জগদানন্দকে বলিতেছেন, “পণ্ডিত এখানে ছুঃখ 
খণ্ডাইতে আসিলাম , ভাবলাম বথেব চাকায় প্রাণ দিব, কিন্ত তাহা 
হইল না, প্রভূ তাহা কবিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বল দ্বাব। 
আলিঙ্গন করেন। কত শিষেধ করি, কোন মতে শুনেন না, আম[র 
গাত্রেব ক্লেদ তাহাব অঙ্গে লাগে, ইহা আমার কি কাহাব সহা হয়? 
৪ 
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কিন্তু কবি কি, প্রভু ব্েেচ্ছাময়। এখন আম|কে পবামর্শ বল, আমি 
কি কবিব ?” 

জগদানন্দ, প্রক্ত ব্যতীত আব কিছুই জানেন না । ভাল মান্ষ, বুদ্ধি 
তত স্ক্ নহে | সনাতনের ক্রেদ যে গ্রহর অঙ্গে লাগে, ইহা তীভাব 
ভাল লাগে না। তাই উপদেশ কবিতেছেনঃ “সনাতন, তুমি ঠিক 
বুঝিযাচ, তোমাৰ এখানে আব থাকা উচিত নয়। প্রড় তোমাৰ 
গোঠিকে বুন্দীবন দিয়াছেন, অতএব তুমি এই বথ্ঘাত্রা দেখিষ। বুন্দাবনে 
চলিয়। যাও 1৮ ৩ নাতন বলিলেন, “এই বেশ যুক্তি, আহাই আমান 
কর] উচিত।” জগদানন্দেব সঙ্গে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুনিলেন যে 
তাহাকে যে প্রভু আলিঙ্গন করবেন, ইহা অন্থত্ঃ কোন কোন ভক্তে৭ 
সুথকব নহে। ইনাতে তিনি শীঘ্র শীলাচল ত্যাগ কবিবাৰ সংকল্প দৃড 
কবিলেন ১, আব ইহাঁও সংকল্প কবিলেন যে, রি আব তাহাকে 
আলিঙ্গন কবিতে দিবেন ন|। ভ্গদ্নন্দেক সহিত এই কথাবাত্ত। 
হইবাব পরে প্রভু আসিলেন। সনাতন আর প্রভূব নিকটে গমন 
কবিলেন না, দুব হইতে প্রণাম কবিলেন। গ্রন্থ ডাকিতেছেন, “সনাতন, 
নিকটে এন ।” সনাতন বলিতেছেন, “নিকটে আব না, এখান হইতেই 
ভাল।” প্রভূ সনাতনকে আলিঙ্গন কবিব।ব জন্য অগ্রবর্তী হইলেন, 
আর সনাতন পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন , প্রভু মহা বিপদে পডিলেন ৷ 
কিন্তু প্রভুব সহিত সনাতিন পাবিবেন কেন? তিনি সনাতনকে জডাইয়! 
ধরিলেন, ধরিয়া ব্লদারা হৃদয়ে আনিলেন এবং গাচ আলিঙ্গন 
কবিলেন। তাহার পবে হবিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিড়ায় 
বসিলেন। প্রত পার্দগণসহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত 
হইলে, তখন হবিদাস ও সনাতন পি'ডার নীচে, আব, প্রভুর 
সহিত ভক্তগণ পি'ডাব উপবে বসিতেন। কিন্তু সেখানে অন্য কেহ 
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নাই, কাজেই মধ্যদা বাখার প্রয়োজন নাই, তাই তিনজনে একত্রে 
বসিলেন । 

এ কিরূপ শ্রবণ ককন। বহিবর্গ সম্মুখে শ্রী স্বামাকে সমীহ কবেন, 
স্বমীব অতি-নকটে গমন করবেন না| শিভ্জনে শবশাগারে তাতাব সে 
ভাব কিছুই থাকে না। তাই আীভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, আব 
ভর্ষেব মপ্ধে অন্ত সন্বম্ধা। ভব সম্মান চান, যেহেতু তিশি জীব। 
শ।ভগবানেব সম্মানেব প্রয়োজন কি? তিনি শা অনন্থগুণে প্রকাণ্ড? 
তিনি চান ভালবাসা । যাদ প্র। স্বামীব কোলে বসিধা থাকেন) আৰ 
সেখানে কৌন বহিবর্দ লোক আইসে, তবে তিনি লজ্জা পাইয়া দূরে 
যান। সেইরূপ যখন ভগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিডার 
উপব একজ্র বসিয়া :৪গোট্ি কবিভেছিলেশ, তখন যদি কোন ভক্ত 
সেখানে যাইতেন, তবে এতো হবিদাস ও সনাতন তখন পি'ডার 
নচে যাইতেন। এভগবান নিজজন, হদযেব পন। আভগবান স্ত্রী 
ও স্বাম] ভইতেত অস্তবঙ্গ । আব এই জ্ঞান কথায ও কার্যে শিক্ষা 
দিবাব নিমিত্ত প্রভু জগতে আবিঙূত হযেন। 

সনাতন তথন সকাতরে মনেব সমুধায় বথা বলিতে লাগিলেন। 
বাশতেছেন, “আমি আমার হিত দেখতেছি না। আপসিলাম উদ্ধারের 
নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদ্রে-পদে অপরাধ হইতেছে । একে আমি 
নান। প্রকারে নীচ, আমাকে কেহ যে স্পর্শ কবে তাহাব যোগ্য আমি 
নই, তাহাতে আবাঞ্ আমার অঙ্গে কুষ্ট। কোথা আমি জীবগণ হইতে 
দুবে থাকিব, না আমি তোমা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি! লোকে 
তোমার শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দিয়া পুজা কনে, কিন্ত আমার অঙ্গের 
দুরগন্ধময় রলেদ তোমার অঙ্গে লাগে । ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য কেশ 
পাইবেন। পাইবারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে 
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যে, আমার অঞ্ষেব ক্লেদ তোমার শ্রীমর্গে লাগিবে? কিন্তুকি করি ? 
তমি পতিতপাবন, পবম-দয়াল, চন্দন-ঝিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, 
তৃষি স্বণ। না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কব প্রভূ, তোমাব হৃদয় 
মামি একটু বুঝি । তুমি যে এইরূপ দুর্গন্ধ ক্লেদ পর্যান্ত অঙ্গে মাথিতে 
কুপ্ঠিত হও না, তাহাৰ কাবণ এই যে, এরূপ না কবিলে পাছে আমি 
ঘনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু, স্বরূপ বলিতেছি, তৃমি যে আমাকে স্পর্শ 
কর ইহাতে আমি মন্মাস্তিক ব্যথা পাই । তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন 
কি ম্পর্শ না কব, তাহা হইলেই আমাব স্থুখ । তুমি আমাকে মবিতে 
দিবে না, তোমার সে আজ্ঞা পালন করিব। এখন তুমি আমাকে 
বিদায় দাও। তুমি আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছ, আমি সেইখানে 
যাই, আব যে কয়েকদিন বাঁচি, সেইখানেই যাপন কবি। এ বিষয়ে 
মামি পণ্ডিত জগদানন্দেৰ নিকট পবামর্শ চাহ্যিছিলাম । তিনিও 
বলিলেন যে, আমাব এস্থান শীঘ্র ত্যাগ কবিষ! বৃন্দাবন গমন কবাই 
কর্তব্য |” সনাতনেব কথা শুনিষা, প্রভূ প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র 
হইয়া বলিলেন, “বটে! তাভাব এত বড স্পর্ধ! হইয়াছে যে ভোমাকে 
উপদেশ দেয়? সেকি তাহাব নিজেব মুল্য জানে না? কি ব্যবহাবে, 
ক পবামর্শে, তুমি তাব গুকব তুল্য |” 

সনাতনেব মনে পুর্ব হইতে ক্ষোভ বহিযাছে। সে ক্ষোভেব 
কারণ পূর্বেব বলিয়াছি। তিনি প্রভৃব এই গৌববজনক কথা শুনিষা 
কোমল হইলেন না, ববং ব্যথা পাইলেন । তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া 
বলিতে লাগিলেন, “আজ আমি কে তাহা জানিলামঃ আর পণ্ডিত 
জগদানন্দের সৌভাগ্যও জানিলাম। প্রভূ, তুমি আমাকে ভিন্ন ভাব, 
তাই আমাকে সম্মান ও স্ততি কর, আর পণ্ডিত তোমার ক্ঈজ-জন 
তাই তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহাব কব। আমারও এ বড় ছুর্ভাগ্য যে, . 
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আজও আমাকে তোমার আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না? কিন্তু করি কি 
তুমি স্বতন্ত্র ভগবান !” 

যদিও আমার সরল-প্রভৃকে এ কথা বলা সনাতনের পক্ষে অন্তায়। 
কারণ প্রভূ যে তাহাকে স্তুতি কবিয়াছিলেন, সে তিনি বহিরম্ন বলিয়া 
নয়, প্ররুতই স্তুতিব উপযুক্ত বিয়া । তবু কিন্তু বাজমন্ত্রীর বাগ-জালে 
সবল-প্রভৃ একটু অপ্রতিভ হইলেন। তখন তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, 
“সনাতন, তুমি আমার প্রতি অন্যায় দোষাবোপ করিতেছ। আমি যে 
তোমাকে স্তরততি করি, সে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে 
তোম।কে স্ততি করায়। জগদানন্দ আমার নিকট তোমা অপেক্ষা প্রিষ্ 
নহে। কোথায় তুমি, আর স্কোথায় জগদানন্দ! তুমি শাস্ত্রে ও সাধনে 
সর্বাংশে প্রবীণ, আর সে বালক। তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় 
উপদেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন কবিয়াছি। সেই বালক 
তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা| আমি কিরূপে সহা করি? ম্যাপ 
লভ্ঘন আমি সহা করিতে পাব না। তার পরে, সনাতন ! তোমার 
দেহ তুমি বাভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথ। শুনিবে? আমার কাছে 
তোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, তোমার গাত্রে দুগন্ধ, 
কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো বোধ হয় না? আমার নাসিকায় 
তোমাব গাত্রের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।” এ কথা 
ঠিক । যেদিন প্রতু সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন, সেই দিন সেই 
মুহুর্তে সনাতনের অঙ্গের ছূর্গন্ধ দূবীভূত হইয়া স্থগন্ধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু 
সনাতন তাহ! জানিতে পারেন নাই। অন্ত সকলে উহা লঙ্গ্য 
করিয়াছিলেন । তারপর প্রত বলিতেছেন, “সনাতন । তোমার দেহ 
তুমি অতি ত্বণার দ্রব্য বলিয়া ভাব, কিন্তু প্রাকৃত তাহা নহে, উহা 
অপ্রাকত। ওরূপ পবিভ্রদেহে মন্দ ম্পর্শ করিতে পারে না। আমি 
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সন্ন্যাসী, আমার এখন বিষ্ঠা ও চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিৎ । আমি 
কিরপে তোমাব দেহকে ঘ্বণা কবিব? তোমার দেহকে ঘবণা কবিলে 
আমি কৃষ্ণের স্থানে অপবাধী হইব '” সনাতন তখন একট কোমল 
হইয়। বলিতেছেন “প্র তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ 
সমুদায় বাহা প্রতাবণ!; উহা আমি মানিব না। তুমি আমাকে 
ঘণা না কবিযা "গ্রহণ কবিষাদ্ধ তাভার কাবণ এই যে, তুমি দীনদয়াল । 
তোমাব কাধ্য আমাব ম্যায় অধমকে কূপ! করা, আব তোমাব ঠাকুবালী 
আমার ন্যায় পতিত লইয11” প্রত ভাসিয়া বলিলেন “যদি ম্ববপ কথা 
শুনিতে চাও, তবে বালিতেচি। আমি আমাকে তোমাদেব লালকবপ 
অভিমান কবিয়া থাকি,যেন আমি তোমাদেব মাত।। এমত স্থলে 
মাতা কি সম্ভতানেব কোন মন্দ কাজ মন্দ বলিয়া দেখে? সম্তানেব লালা 
প্রভৃতি মাতাব সব্বাঙ্গে লাগে, তাহাতে কি তাহার ছুঃখ কি ঘ্বণা তয়? 
বরং মহা সখ হয় ।৮ 

হবিদাস বলিতেছেন, “সে যাহা হউক, প্রভূ তোমাৰ গভীব-ৃদ্য 
আমবা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিত্ত, কিকপ কুপা কব, তাহা 
আমাদেব বুদ্ধির অতীত । বাস্থদেব তোমাৰ অপরিচিত, অপিচ তাহাব 
গাত্রে যে কুষ্ঠ তাহা অতি ভযঙ্কর। সেই গলংকুষ্ঠে তাহাব অঙ্গ 
কীড়ামম্ন হইযাছিল। তাহাকে একবাব মাত্র দর্শন দিয়া ও আলিঙ্গন 
করিযা পরমস্থন্দৰ করিলে । অথচ সনাতন তোমাব”_ইহা বলিয়া হবিদাস 
নীবব হইলেন । 

হরিদাস ভঙ্গীতে এত দিনে তাহার মনেব ভাব বলিলেন । প্র 

২ ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই কবিতে পারেন। সনাতন তাহা 
প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাহাব নিজের, ইহা বারবার বক্্ছেন। 
আরে! বলিয়াছেন, উহার দ্বারা তিনি অনেক কাধ্য করিবেন । সে দেহ 
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তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না কেন? 
এই সকল কথা হবিদাস পূর্বে মনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস কবিয়। 
প্রকাবান্তবে প্রভুকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ একথ। বলিলেন, 
কিন্ত সনাতন আপনার পীডাব আবোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি 
ভঙ্গীতে এ পর্যন্ত একবাবও প্রভৃকে বলেন নাই। তুমি আমি এই 
কুষ্টবেগক্রান্ত হইলে, শ্রীভগবানকে মন্মুখে পাইলে প্রথমেই বলিতাম, 
“প্রভু, আগে আমাব বে।গটা আবাম কবিয়া দাও, পবে আব কথা ।” 
যখন হরিদ[স স্পষ্টাক্ষবে প্রভুর নিকট সনাতনেব নিমিত্ত বলিলেন, তখন 
গ্রভ উহা মোটে বুঝিলেন কি না, তাহা জান! গেল না। অর্থাৎ 
বাহ্থদেব বলিয়া কোন এক অপবিচিত ব্যক্তিব গলৎকুষ্ঠ ছিল এবং 
তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আবোগ্য কবিযাছিলেন ; অথচ পরিচিত 
সনাতনকে সেকপ রূপা কবেন নাই৮-এ সমুদায় কথা তিশি যে 
বুঝিয়াছেন কি শুনিযাছেনঃ তাহা সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন 
না। তিশি পূর্বকাব কথা লইয্জা বলিলেন, “ভক্তেব দেহ অগ্রার্কৃত, 
উহ।তে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না 1৮ তাবপর বলিলেন, “সনাতনের 
দেহে এই যে ব্যাধি উহ! দ্বাবা শ্রকষ্চ আমাকে পরীক্ষা করিলেন । 
কাবণ যদি আমি এই ব্যাধি দেখিগা ঘৃণা করিতাম, তবে শীকঞ্জের স্থানে 
অপবাধী হইতাম ।” তারপব সনাতনকে বলিলেন, “তুমি ছুঃখ করিও না। 
আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে 
শামি বড সথথ পাইয়া থাকি। এ বধ্সর তুমি আমার এখানে থাকো। 
ব্সরাস্তে তোমাকে বৃন্দাবন পাঠাইব। “এত বলি পুন তারে কৈল 
আলিম্গন। কু গেল অঙ্গ হইল স্থবর্পেব সম।৮-চরিতামৃত। 

এখন আপনাবা বিচার করুন, প্রভু কেন কয়েক মাস সনাতনকে 
এরূপ ছুঃখ দিলেন? তিনিতো দর্শনমাত্র তাহাকে আরাম করিতে 
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পারিতেন? সনাতনের মনে যেটুকু ছুঃখ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। 
তাহাব ব্যাধি হয়েছে বেশঃ তিশি মহাপাগী অবশ্য তাহার উপযুক্ত দণ্ড 
প|ইয়াছেন। কিন্তু প্রভূ তাহাকে মবিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি 
আবধাম করিবেন না। অধিকন্ক, প্রভূ তাহাকে সর্বসমক্ষে মৃহাসম্মান 
করিবেন; এমন কি, তাহার অঙ্গের ক্লেদ লক্ষ্য করিয়া আলিঙ্গন পর্যন্ত 
করিবেন, ইহাতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরা€ 
সনাতনকে নিন্দা কবেন। কাজেই সনাতন সঙ্কল্প করিলেন, এখানে 
তিনি থাঁকিবেন না, শীদ্ব বুন্দাবনে যাইবেন। তাহার মনে এ দুঃখ উদয় 
না হইলে তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া ওক্ূপ কবিয়া বুন্দাবনে যাইতে 
চাহিতেন না। তবে তিনি কখনও মুখে বলেন নাই যে, “প্রত, আমাব 
ব্যাধিটি ভাল কবিষ| দাও ।” 

প্রভূ সনাতনের দ্বাবা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষণ দিলেন । 
প্রথম দেখাইলেন, কুকম্ম কবিলে ঘল ভোগ কবিতে হয়। তারপর 
দেখাইলেন যে, ভক্ত কখন নীচ হইতে পারেন না, তাহার অঙ্গে যদি 
বুষ্ঠও হয়, তবুও তিনি পুজার পাত্র। প্রভু যেমন কবিয়া সনাতনকে 
আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেৰপ ভাবে কোন ব্যাধিগ্রস্থ ভক্তকে 
কবিতে পারি? তৃতীয় দেখাইলেন যে, যদিও তিনি সনাতনকে অত্যন্ত 
সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনেব পেন্ত হ্রাস না হইয়া ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইতেছিল। চতুর্থ দেখাইলেন যে, ধাহার1 ভক্ত তাহারা জানেন 
যে শ্রীভগবান জীবেব মঙ্লময় পিতা । তীহাব নিকট কোন বিষয় চাহিতে 
নাই, তাহার উপর নিভব করিয়। থাকিতে হ্য। তাই সনাতন, স্বয়ং 
শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইঘা, একদিনও প্রভুর নিকট আপনাব রোগেব 
কথা বলেন নাই । এই সমুদায় দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন 
মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন ক্ীনাই, 
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এখন আর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ কবিষা বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু 
প্রভৃব গণেব নিজ সুখ অন্ুসন্ধানেব 'নুমৃতি নাই। বুন্দাবনে যাও, 
যাইয়। জীব উদ্ধার কব, আপনাব আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে 
না, ইহাই প্রভৃব আজ্ঞ।। সনাতন আব কিছুকাল থাকিয! বুন্দাধনে 
চলিলেন,- কোন পথে, না, যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন। সেই পথেরও 
যেখানে তিনি যে লীলা করিয়াছেন তাহার বিববণ প্রভুব সঙ্গী 
বলভদ্রেব নিকট লিখিযা লইলেন। বিদায়েব সময হইলে, প্রভু ও 
সনাতন বোদন করিতে লাগিলেন। যথা--“ছুই জনেব বিচ্ছেদ দশা 
না যায় বণনা ।” 

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইয়াছে, -তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই যে 
সনাতনকে বাখেন, আর সনাতনেবও ক্ষমতা নাই যে থাকেন । কারণ 
তাহা হইলে জীবের উদ্ধাব হয় না। অতএব গৌবভক্তের কর্তব্য জীবের 
স্থখ বদ্ধনেব নিমিত্ত জীবন যাপন করাঁ। সনাতন বুন্দাবনে যাইবার 
পব শ্রীবপ, গৌড হইতে সেখানে আসিলেন। তাহার অনেক পরে 
তাহাদের কণিষ্ঠ অন্থপমেব পুত্র এজীব ধাহাকে তাহারা রাজপাটে 
রাখিরাছিলেন, মাব দেশে থাকিতে পারিলেন না। তাহাব বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইল এবং তিনিও বুন্দাবনে দৌডিলেন। পূর্বে সনাতন, 
সনাতনের পরে রূপ, রূপেব পব শ্রাীব বুন্দাবনেব কর্তা হহলেন। এই 
গোঠি বুন্দাবন পুনরুদ্ধাব কবিলেন-_যে বুন্দাবন কেবল জঙ্গলময় ছিল 
যেখানে প্রভুর চর, লোকনাথ ও ভূগ, প্রথমে যাইয়।, কোথ। রাসস্থলী 
খুজিয়। পান নাই, সে স্থল ক্রমে সাধুময় হইল। ইহার এক একজন 
সাধু ভূবন পবিত্র করিতে সক্ষম । 

এই তিন গোম্বামীর কাধ্য বর্ণন। করিয়া শ্রীসরিতামুত-গ্রন্থকার যাহ। 
লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধত করিতেছি । যথ। ৫ 


১৩৪ শ্রীমমিযনিমাই-চরিত 


“দুই ভাই মিলি বুন্দাবনে বাস কৈল। প্রভূর যে আজ্ঞা ছু'হে সব নির্বাহিল॥ 
নানাশাস্্ব আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধাবিল। বুন্দাবনে কৃষ্ণসেব। প্রকাশ কবিলা ৷ 
সনাতন গন্থ কৈল ভগবতামুতে । ভক্ত ভক্তি ক্ণতবব জানি যাহা ছেতে ॥ 
সিদ্ধাত্তপব গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্লনি । কুষ্ণলীলা প্রেমবস যাহ। হতে জানি ॥ 
হবিভক্তিবিলাস কৈল বেঞ্ব আচাব । বৈষ্ণবেব কর্তব্য ধাহা পাইয়ে পাব ॥ 
আব যত গন্থ কৈল কে করে গণন ৷ মদনগোপাল গোবিন্দেব-সেব। প্রকাশন ॥ 
বপগেসাই কৈল রসাম্বতসিন্ধুাৰ | কৃষ্ণভক্তি-বসেব যাহ। পাইয়ে নিস্তার ॥ 
উজ্জ্বলপীলমণি শাম গ্রন্থ আব। কুষ্ণধাবা-লীলাবস তাহ] পাইদ্জে পাৰ ॥ 
দানকেলিকৌমুদি অদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। সে সব গ্রন্থে ব্রজেব বস বিচারিল। 
তাব লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ এন্গপম! তব পুত্র মহাপপ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥ 
সর্ধক্যাগি ভি'হ পাছে আইলা বৃন্দাবন । ভি'হ ভক্তিশান্্র বন্ধ কৈল প্রচাবণ॥ 
ভগবতসন্দ্ নাম কৈল গন্থ নাব। ভাগবত সিদ্ধান্তে তাছে পাই পাব ॥ 
গোপালচম্পু নাম '্মাব গ্রন্থ কৈল? ব্রজপ্রেম-লীলাবস সাব দেখাল ॥ 
যটসন্দ কষ্ণ্রেমতন্ত্ প্রক্কাশিল ৷ চাবি লক্ষ গ্রন্থ ছুছে বিস্তাব কবিল ॥ 
শ্রীনাতন ও শ্রীৰপ ছুই ভাই কান্া,ও কবা পম্থল কবিয| বৃন্দাবনে 
গমন কবেন। সেখারে যাইবা দেখেন যে, বৃন্দাবনে স্থান ব্যতীত আর 
কিছু নাই । মুসলমান দশ্থাব উৎপাতে এই পবিত্র স্থান উজাড হইরা 
গিয়াছে । ভদ্রলোক মাত্র নাই, কোন দেবালয নাঈ, তীর্থস্থানেব কোন 
চিহ্ন নাই | থাকিবাব মধো আছে কেবল অসভ্য বনবাসিগণ, যাহাদেব 
বিছ্যা-বুদ্ধি, ধন ধশ্ম কিছুই নাই । এই উজাভড-বুন্দাবন উদ্ধাব কৰা 
প্রভব 'আজ্ঞ।। সেই আজ্ঞা পালন কবেন এপ ধন-ছন কিছুই তাহাদের 
নাই। ছিল কেবল প্রতুদন্ত-শক্তি। ইহাই ধন-জন হঈতে তাহাদের 
অধিক সহাযতা। কবিল। তাহাদের বৈবাগ্য এরূপ ঘে, পাঞ্জে্ মায়া 
আবদ্ধ হন তাই ছুই ভাই এক স্থানে থাকিতেন না) এক বৃক্ষতলে ছুই 


অন্ন মিশ্র ১৩৫ 


বাত্রি বাস করিতেন না,পাছে সে বৃক্ষেব উপর মমত। হয়। 
শতে-বৃষিতে বৃক্ষতলে বাস; উপবাস কবেন, তবু ভিক্ষ। কবিতে যান 
ন।। কিন্তু গীতার শ্লোকে শ্রীরুষ্জ কি বলিয়াছেন তাহা তো জানেন ? 
তিনি বলিয়াছেন,“ষে ব্যক্তি আমার উপব নিব করিয়া থাকে, আমি 
তাহার অন্ন আপন স্বন্ধে কবিয়া বহিষা লইয়া যাই ।” অজ্জুন মিশ্র 
পাঞক্খমী কবিষা এই ক্পোক কাটিযাছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, 
“আমি বহিয়। লইয়া যাইব” এ কথা কখনো ভইতে পারে না। কৃ 
আপনি তাহাব সুকুমার খবন্ধে কবিয়। অন্ন বহিরা লইনা যাঁইবেন, ইহা 
ক ভাল কথা? ভক্ত একথা *কিৰপে লিখিবে? তাই ভক্তপ্রবর 
অহ্ধন মিএ এ শ্লোকটি কাটিয়। লিখিলেন, “আমি বহাইয়া লইয়া! যাই 1৮ 
শ্রীকুঞ্ণ বলিলেন, “বটে ? তুমি বুঝি আমার পদ বাডাইলে ? আমাৰ 
এমন ভক্ত, যে আমাব উপব নিব কবিয়। উপবাস কবে, আমি তাহাব 
নিমিত্ত অন্ন লইয়া যাই, ইভাতে যে সুখ তাহা অন্কে দিয়া আমি কেন 
বঞ্চিত হইব? ইহাই বলিষ। শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুন মিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন । 
শ্রীরষ্ণেব এই স্বত।ব। সেখানে বূপ-সনাতিন কেন অনাহাবে থাকিবেন? 
দুই ভাই ছেড। কাস্থা স্বন্ধে কবিয়। সেই জর্দলে গমন কবিলেন। 
ক্রমে ছুই এক জন কিয়া লেক আসিতে লাগিল। ক্রমে উদিত 
দিবাকরের ন্যায় তাহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পবিশেষে 
স্বযং সম্রাট আকৃবর তাহাদিগকে দর্শন কবিতে আসিলেন। আক্বব 
শুধু যে আগমন কবিলেন তাহা নয়”৮ভাব্তবর্ষেব সেই দেরি 
প্রতাপান্থিত সম্রাট তাহাদের চরণে শরণ লইলেন। আকবর ধন দিতে 
চাহিলেন। সনাতন বলিলেন, “আমরা কষে দাস, আমাদেব ধনের 
অভাব কি?” অমনি আকৃবব দর্শন করিলেন যে, সমগ্র শ্রীবুন্দাবন 
বত্বমাণিক্য-খচিত ! তখন তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন, অপরাধ 


১৩৬ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইয়াছে, ক্ষমা করুন। আমি সামান্য রাজা, যিনি রাজার রাজা তিনি 
তোমাদের অধীন ।৮ 

যখন এই ছুই ভিক্ষুক বুন্দীবনে গমন কবিলেন, তখন সেই জর্গল-+ 
ময় স্থানে ব্যান ভল্পুক বিচরণ কবিত। ক্রমে সেখানে মন্দিরেব সৃষ্টি 
হইতে লাগিল। গোবিন্দদেবের মন্দির হইল, ম্দনমোহনের মন্দির 
হইল। গোবিন্দেব মন্দিরের ন্যায় সুন্দৰ দেবস্থান জগতে আর নাহ । 
উহা নিশ্মাণ করিতে কোটী টাকার কম ব্যয় হয় নাই। গোম্বামিগণ 
বুক্ষতলবাসী হইযা এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পাবেন, 
সেই ভিক্ষুকগণ এত টাকা কোথায় পাইলেন? ইহা হইতে বুঝা যায়, 
শ্ীগীবাঙ্গ প্রভু আমাদের জাতীয় বস্ত নহেন,_তিনি স্বয়ং ভগবান। 
স্বয়ং তিনি ব্যতীত এত শক্তি আর কাহার সম্ভবে? তিনি বলিলেন, 
“সনাতন, বুন্দাবনে যাও, যাইয়া উহা উদ্ধাব কব।” তখন সনাতনের 
গাত্রে একখানি ভোটক্থল দেখিয়া প্রভু ইঙ্গিতে বলিলেন, “অগ্রে এই 
তিন-মুদ্রাব কম্থলখান পরিত্যাগ কর, তারপর বুন্দাবনে আমাব আঙ্। 
পালন করিতে যাইও । কাজেই সনাতনেব নিঃসস্বল হইয়া যাইতে 
হইল। বপ-সনাতনের যে অতুল-এশ্বর্ধ্য ছিল, তাহ! ছ্বাবা শ্রীবৃন্দাবনে 
অনেক মন্দির হইতে পারিত, কিন্তু তাহ। হইবে না। প্রভু সে অতুল- 
এশ্বধ্যের এক কপন্দিকও লইয়া যাইতে দিলেন না । তাহাদিগকে কাঙ্গালের 
কাঙ্গাল করিয়া শেষে বলিলেন, “যাও, এখন বুন্দাবন উদ্ধার কর গিয়া ।” 
তাহারা সেই অবস্থায় বৃন্দাবনে যাইয়া শতশত মন্দিব করিলেন । তার 
মধ্যে এমন মান্দর ছিল যাহা! প্রস্তুত করিতে কোটা মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল । 

কেন এই দুই ভাই অতুল-এশ্বধ্য ত্যাগ করিয়া, রত্বখন্রা ত্যাগ 
করিয়! বৃক্ষতলে শয়ন করেন? কেন ইহার্দের কথা লোকে এক মানত 
করিতে লাগিল ?- তাহাদের চরণে যথাসর্ধস্ব দিতে প্রস্তুত হইল ? কেন 


বিনা সম্বলে বুন্দাবনে ১৩৭ 


একজন সম্রাট, ধিনি অনায়াসে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, 
তাহাদেব অধীন হইলেন? কিরূপে এই ছুই ব্যক্তি বিনা-সম্বলে জঙ্গলের 
মধ্যে মহানগরী স্থষ্টি কবিলেন? কিরূপে ইভাবা সহম্্র সহজ পপ্ডিত- 
সাধু-সন্ত্যাসীকে গ্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগৌবাঙ্গ প্রভু (ধাহাকে 
এ সমস্ত লোক কখনও দেখেন নাই) স্বয়ং শ্রীভগবাঁন ? ইহাব উত্তর 
এই যে,--আমাদের শ্রীগ্রভ সত্য-বন্ত, তাহাব মধ্যে কিছুমাত্র ভেলকী 
শাই, সমুদায় খাটি। তাই কেবল তাহাব ইচ্ছা মাত্র কূপ সনাতন 
প্রভৃতি ভক্তগণ, মন্ুষ্কে যে শক্তি সম্ভবে ন। তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভুর 
মধ্যে কিছু ভেলকী থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্থলখাঁনি ফেলিয়া 
দিতে ইঙ্গিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি কপ-সনাতনকে অতুল 
শ্বধ্য হইতে বঞ্চিত কবিয়া বুন্বীবনে পাগাইতেন না। তিনি বঞ্চক 
হইলে কপ-সনাতনেব এশর্য্যদ্বাবা শ্রীবুন্দাবনে মন্দির স্থাপন কবিতেন। 
শ্ীগৌবাঙ্গদাসেব কি শক্তি তাহা অনুভব করুন। এই ছুই কাঙ্গাল দ্বারা 
শ্িগোঁরাঙ্গ প্রতু বুন্দাবনেৰ জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগব সৃষ্টি করাইলেন । 

এখন রামানন্দ বায়ের মহিমা কিছু বলিব। প্রভুর জ্ঞাতি শ্রীহটবাসী 
শ্ীগ্রদ্যন্ন মিশ্র প্রতৃকে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন । 
ইচ্ছা যে, প্রভু তাঁহাব সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুণ্, প্রভুব উপর 
তাহার অধিকাৰ আছে । কিন্ত প্রভু কৃষ্ণকথা ব্যতীত আব কিছু বলেন 
না। প্রভুর কাছে যাইয়া তিনি বলেন, “প্রভু, আমাকে কুষ্ণ-কথা 
শুনাও |” প্রভূ বলিলেন, “আমি রুষ্ণ-কথা। বলিতে পারি না, উহা রায় 
রামানন্দ জানেন, আমি তাহার কাছে শুনিযা থাকি । তোমার 
কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা হষ্টয়াছে বড় ভাগ্যেব কথা, তাহার কাছে যাও ।” 
ইহাই বলিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াগেয়ে ব্রাহ্মণটিকে বিদায় করিয়া 
তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন । 


১৩৮ শ্রঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রদ্যয় করেন কি, তিনি রামানন্দ রায়েব নিকট চলিলেন, যাইয়া ভৃত্য 
মুখে শুণিলেন যে, তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আলিবেন। 
ভূত্য যত্ব করিয়! তাহাকে বসাইলেন। মিশ্র মহাশয় কিছুক্ষণ বসিয়া 
পরবে জিড্ঞাসা করিতেছেন, “রামানন্দ রাষ এখন কি করিতেছেন? 
ভৃত্য কহিলেন, “তিনি দেবদাসাকে অভিশয় শিখাইতেছেন।” 
প্রছ্যয় ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভূত্য তাহাকে সমুদায় বুঝাইয়] 
দিলেন। ভৃত্য বলিলেন যে, রায়েব নিজঞ্ত নাট্যগাতি আছে, তাখার 
নাম “জগন্নাথবল্পভ” | জগন্নাথেব সম্মুখে এই শাটকেব অভিনয় 
হয়। সেই নিমিত্ত, মন্দিরে যে দেবদ|সিগণ আছে, তাহাদেব মধ্যে 
বাছিয়া-বাছিয়! স্ুন্দবা ও যুবতীগণকে লইধা রাম্রায় তাহার শিভৃত- 
নিকুঞ্জে, তাহাদিগকে অভিনয় শিশ্প। দেন। সে দিবস ছুইজন দেবদীসাকে 
লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। তিনি কিরূপে শিক্ষা দ্িতেছেন, 
তাহা চৈতন্তচরিতামুতে এইরূপ বধিত আছে-- 
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা। গীতের গৃঢ অর্থ অভিন্য কবাইলা ॥ 
সঞ্চারী, সাত্বিক, স্কায়ী ভাবে লক্ষণ মুখে নেত্রে অভিনয়কবে প্রকটন ॥£ 

রায় মিভৃতস্থানে এই সমুদায় কাণ্ড করিতেছেন শুনিয়। মিশ্রঠাকুর 
অবাক হইলেন। ইহাতে অবশ্ঠ বায়েব প্রতি মনে ননে তাহার একটু 
অশ্রদ্ধা হইল। কিছুক্ষণ পরে বামবায় আসিলেন এবং আসিতে বিলম্ব 
হইয়াছে ঝলিয়। মিশরের নিকট ক্ষমা! চাহিলেন । কিন্তু বামবায়েব কাণ্ড 
শুনিয়া মিশরের আর তীাহাব নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে কচি হইল নাঁ। 
তিনি ছুই-চাবিটি বাজে কথা বলিয়া পলায়ন করিলেন । 

প্রদ্যয় আবার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কৃষ্ণ-কথা শুনিলে ?” প্রছ্যয় বলিলেন যে তাহার ভাষ্ে্ঃ উহা 
ঘটে নাই। তাহার পরে আন্তে-আন্তে প্রকারান্তরে রামরায়ের কুৎসা 


রামরাষের মহিম ১৩৯ 


গাইতে লাগিলেন ; বলিলেন, পপ্রস্ু, তোমাব রামবায়কে তুমি জানো, 
আমাদেব কিন্তু তাহাব কাধ্যপ্রণালী সব ভাল লাগে না। বাছিয়া 
বাছিয়া স্থন্দরী যুবতী লই্া, শিশজনে তাহাধ্গিকে সান কবান, অঙ্গ 
মার্জনা কবান, আব মভিনধ শিবা দেওয/2এসব কি বড ভাল কাজ 
হইল ?” প্রত বলিতে কি, পৃথিবীব মধ্যে গ্রভুব কপাপাত্র ব্যতীত 
অপব কেহই বুঝিবে ন। য, কিকপে নাটক আভনয কবিতে হয়, তাহা 
দেবদাশাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আকক-আরাবপাব একট অন্ন । স্থুল 
কথাষ ইহাব তাতৎ্পধ্য বলিভেছি। লোকে নাট্যশ।লা কবে, করিয়, 
উহা! হইতে আনন্দ অ্ ভব কবে । সঙ্গত বাবাও উহাই কবে। লোকে 
পুপ্প সঞ্চঘ কবিয়া তাহ। হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। বাহাদেব কষ্গত- 
প্রাণ, যাহাবা শ্রীরুষ্ণকে স্সেহ মমতা কি প্রীত কবেন, তাহাদের ইচ্ছা 
করে যে তাহাকে এই সগুধায় আশন্দেষ আথাদন কবাপ। যত ভাল-ভল 
দ্রব্য আছে, শ্রী সাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামগায় কবি, কুষঃ 
তাহার প্র।ণ, আপনি নাটক বচন। কবিয়।, নাট্যশল। করিয়।, কৃষ্ণকে 
উহা দ্রেখাইবেন, শুনাইবেন-পেই নিথিভ, রপাভান ন। হ্য়। অভিনয় 
বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাসিগণকে শিক্ষা দিতেছেন। ছ্ুন্দবী ৩ যুবতী কেন 
বাছিরা লইয়াছেন, ন।--তাহাদিগকে শ্ররুঝ্ণপ্রিয়াগোপী সাজিতে হইবে। 
তাহাদিগেব কূপ না থাকিলে যে বসাঙাস হইবে না? যিনি কুরূপ।, তিনি 
কি শ্রীমতী রাঁধিক সাজিতে পারেন? রামানন্দের এই যে ভজন, ইহা 
সর্বোত্তম) ইহা হইতে সুক্ষ সুপবিত্র সুধাম্ ভজন আর হইতে পারে 
না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও হিল না; কেবল 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই কবিতাটি আছে, যথ।__ 
পূর্ণচাদ আলা, বনফুল মালা, বাতাবী ফুলের গন্ধ । 
শিশির দুর্বার, রস কবিতার, পন্ম-ফুল মকরন্দ | 


১৪০ শীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সন্ধব সুবাগ, নৃত্য ও সোহাগ, সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ। 

প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাঁসি আব, লজ্জা, আলিঙ্গন, মান | 

এই আয়োজনে, পৃজে গোপীগণে, সর্ববাঙ্সথন্নর বরে । 

বলবাম দীন, নীবস কঠিন, কি দিয়া তৃষিবে তাবে ॥ 

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অন্তরসাবে শ্রীভগবানকে ভজন কবে । 

কেহ একটি জীব হত্য। করিয়া তাহাব রুধিব দিযা ভগবানকে সন্তষ্ট 
করিতে চান। কেহ তাহাকে তোষামোদ কবিয়া ভূলাইতে চান, 
বলেন“তুমি বড দয়াল, তুমি বড মহাজন” ইত্যাদি! কেহ বা 
আপনাব পাপের নিমিত্ত কান্দিযা আকুল হয়েন, মনে ভাবেন, তাহাব 
ক্রন্দন দেখিযা ভগবান তাহাব দোষ ভুলিযা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। 
যেমন ভগবান ভেমন তাহার ভজন | ঘে প্রভু লোভী মাংসাশী, তাহাকে 
রুধিব দিতে তইবে। যে প্রভু দ্ান্তিক, অহঙ্কারী, শ্বেচ্ছাচাবী ও নির্বোধ 
তাহাকে তোষামোদ ও নানাকপ বঞ্চনা কবিয়া ভজন কবিতে তইবে। 
কিন্তু আমাদেব যে ভগবান শ্রীরুষ্ণ তিনি আব এককপ। তিনি সরল, 
বোধ, সুবসিক, দযাঁল, অক্রোধ, পবমানন্দ, স্সেহশীল, স্বার্থশূন্ । এপ 
বস্তুর সঠিত কিরূপ ব্যঝহাব কবিতে হয, তাহ! একটু ভাবিলেই স্থিব কবা 
যায়) আব সেই ব্যবহারই আমাদেব ভজন । গোপীগণ কবেন কি ?-- 
না, তাহাদেব ঠাকুব শ্রীকৃঞ্জকে কবিতা বসদ্বার এবং স্নেহ, আলিঙ্গন, 
মান প্রভৃতির দ্বাবা ভজন কবেন | তীাহাবা শ্রীভগবানকে গীত শ্রবণ করান, 
কবিতাব বস আস্বাদন করান । সুতবাঁং বাঁমানন্দ বায় যে শ্্রীরুষ্ণকে 
নাটকাভিনয় দেখাইবেন, তাহাব বিচিত্র কি? তাই রামানন্দ বাছিয়। 
বাছিয়। সুন্দবী-যুবতী ও রপসিকাদেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন-না 
তাহাদিগকে ব্রজগোপী, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রণগ়িনী সাজিতে হইবে ৯ কষ্ণেব 
প্রণয়িনী যদি কুরূপা, কুশীলা কি কঠিন হয়েন, তবে সে বড় অস্বাভাবিক 


সর্বোত্তম ভজন কি ১৪১ 


হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, 
তাই এই সেবাটি যাহাতে সর্বাজনন্দর হয়, সেইজন্য নাটক রচনা করিয়া 
ইহা বিশুদ্ধভাবে অভিনয় করিতেছেন । 

প্র্যন্ন মিশ্রের কথা শুনিয়। প্রভু ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “তুমি 
কি শুন নাই যে, ধাহার। বুন্দাবনে ভজন কবেন, তাহাদের হ্বদবোগ কি 
কামরোগ থাকে না? বামরায় নিব্বিকাব, তাহার হৃদয়ে বিকাব নাই। 
তুমি আবার যাও, যাইয়া বল যে আমি তোমাকে রুষ-কথা শুনিতে 
পাঠাইয়াছি।” প্রদ্য মিশ্র প্রভুব আজ্ঞা! শুনিয়া ভ্রতপদে রামরায়ের 
নিকট আবার যাইয়া উপস্থিত হইলেন ;) এবং বলিলেন, “আমি প্রতুর 
নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি উহ! 
জানি নাঁ, তবে রামরায়ের কাছে শুনিয়া থাকি।” আপনার এত বড় 
মহিমা । আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রভু পাঠাইয়া 
দিলেন ।” 

রামরায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “প্রভু আমাব নিকট রুষ্ঝ-কথা শুনেন 
বটে, কিন্তু তিনিই আমার মুখে বক্তা । যাহা হউক, প্রভুর আজ্ঞা 
পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বলুন 
আপনি কি কষ্ণ-কথা শুনিবেন ?” ব্রা্ষণ ইহার কি উত্তর করিবেন। 
তিনি কৃষ্ণ-কথ। বলিয়া একট] কথা শুনিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বস্ত কি তাহ। 
কিছুই জানেন না। তাই দীনভাবে বলিলেন, “আমি প্রশ্ন করিতে জানি 
না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর দিউন।” তখন রামরায় 
একটু ভাবিয়া কুষ”্কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথায়-কথায় রস 
উঠিল, রামরায় ভানিয়া চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণঠাকুরও চলিলেন। 
রসপান করিতে করিতে উভয়েরই বাহ্ৃজ্ঞান রহিত হইল । শেষে বেলা যায় 
দেখিয়। ভৃত্য আঙিয়া রামরায়কে এক প্রকার বলপুর্ববক উঠাইয়! লইয়া গেল। 

১৩ 


১৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কৃষ্ণ-কথা কি, ব্রাঙ্মণঠাকুর তাহা জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, 
আপনি কি উহা! জানেন? কষ্ণ-কথায় এমনকি আছে যে উহা বলিতে 
কি শুনিতে জীব বিহ্বল হয়? শ্রীভগবান্‌ “পুরুষোত্তম,” “নরোত্তম*, 
পসর্ববান্গমনার |” তাহাব সকল গুণই আছে,_আর ইহা আছে পূর্ণ 
মাত্রায় অথচ দোষেব লেশমাত্র নাই। একপ বস্ত লইয়। আলোচনা 
কবিবাব বিষষের অভাব নাই । অন্তবীক্ষণ যন্ত্র দ্বাবা দেখা যায় যে, 
চক্ষুর অগোচব কীট কেমন সুন্দর খেলা কবিয়া বেডাইতেছে। তাহাব 
একটি দেহ আছে, দেশ আছে, ঘব আছে, স্ত্রী পুত্র আছে, অথচ সে 
বস্তটি নয়নেব অগোচব! ইহা দেখিলে, যে কারিগর উহা স্থষ্টি 
করিয়াছেন তাহার প্রতি ভালবাসাব ন্যায় অনির্বচনীয় একটি ভাবেৰ 
উদয় তয়। আবার এই জগৎ নিবীক্ষণ কব, দেখিবে--তিনি যেমন 
কীটান্থ স্থ্টি কবিয়াছেন, তেমনি অনুভবনীয় প্রকাণ্ড বস্তুও স্থ্টি 
কবিয়াছেন। চন্দ্র, তুর্য্য নক্ষত্র, সকলেই স্ব স্ব কার্য কবিতেছে, কাহাব 
সাধ্য তাহা অন্যথা করে। যখন এই সমুদ্রায় মনে চিন্তা করাযায়, তখন 
এই সমুদায় বস্তব অষ্টার উপব আব এক প্রকাব ভালবাসাব ন্যায় 
ভাবের উদয় হয়। আবার কবিকর্ণপুব বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানেব 
স্থষ্ি-প্রক্রিয়াদি বিচারে তত সুখ নাই, যত তাহাব হদয়-বিচারে সখ । 
স্থতরাং শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাহার বড়-মহিমা নহে, 
তাহাব বড-মহিম1 এই যে, তিনি অতি মধুব-প্রকৃতি। একজন দিব্য 
কারিগর, বেশ পুতুল গডিতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার এমন 
দয়ালু যে পরছুঃখ দেখিলে আমার প্রভুর মত উচ্চৈংস্বরে কান্দিয়া 
উঠেন। এখন বিবেচনা করুন, সেই ব্যক্তির কোন্‌ গুণ বিচারে অধিক 
স্থখ। তাহার কারিগরি-বিচাবে, না তাহার হৃদয়-বিচারে? ভুগিকষ্ের 
কারিগরি আলোচনাকে যদিও ক্রিফ্-কথা বলে, কিন্তু সে নিকুষ্ট। 


শ্ীকষ্ণের সমুদয় মধুর ১৪৩ 


প্রকৃত কিষ্-কথা” কিনা শ্রীকষ্চের অন্তর বিচার ও চচ্চা করা; 
কাবণ শ্রীরুষ্ণের অন্তব পবিত্র, সরল, সমূদায় উচ্চভাবে পরিপুর্ণ। 

আমার ভালবাসাব অনেকগুলি বসন্ত আছে, আব তাহাদের নিমিত্ত 
আমি অনেক ক্লেশ সহ কবিতে পারি। কিন্তু তাহাবা সকলেই স্বার্থপর 
ও মলিন, কেবল আমার শ্রীকৃষ্ণ নিঃস্বার্থ নিজজন। আমার কৃষ্ণ” 
আমায় প্রতিপালন করেন, অথচ তাহার ভাব যেন,--আমিই তাহার 
প্রতিপালক । আমি তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই খণী, কিন্তু তাহার 
ভাব যেন তিনিই আমাঁব কত ধাব ধারেন। আমার কৃষ্ণকে ষদি আমি 
একবাব স্মরণ করিলাম, তবে যেন তিনি কৃতকৃতার্থ হইলেন । অথচ 
তিনি আমাকে এক মুহুর্তের জন্তও তুলেন না। আমি শ্রীরষ্জের 
একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম। বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার 
বোধ হইল যেন তিনি অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। আমি তাহার মুখপানে 
চাহিয়া! রহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি লক্ষ্য না করিয়| মনে মনে 
কি প্রগাট চিন্তা কবিতেছেন। আমি শ্বার্থপর-জীব, আমার মনে 
একটু কষ্ট হইল। ভাবিলাম যে, আমি তাহার শ্রাবন এক মনে 
দর্শন করিতেছি, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না--আপনাব 
মনে কি ভাবিতেছেন। তখন হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। মনে 
হইল যে,_তা বটে, শ্রীরুষ্ণের অন্যমনস্ক হইবারই ত কথা। কারণ 
তাহার ঘাডে কত বড় সংসার! এ ভ্রিজগতকে ত পালন করিতে 
হইবে? এইরূপে যখন আমার হৃদয়ে “অন্যমনস্ক কৃষণ” উদয় হয়েন, 
তখন আমি তাহাকে আর বিরক্তি করি না, পাছে তাহার বৃহৎ 
পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হয়। আবার ইহাও কখন বোধ 
হয় যে, যেন শ্রীরুষ্চ কি ভাবিতেছেন, আর ভাবিতে ভাবিতে তাহার 
নয়ন ছল-ছল করিতেছে, তখন মন কি করে একবার ভাবিয়া দেখুন! 


১৪৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতত 


প্রীনন্দনন্দনে, ভজিঙ কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি কান্দি মন্ত। 
তার ছুঃখ দেখি, মোর ছুঃখ সখি, সকলি ভুলিয়া গেন্ড | 
মনে ভাবুন, “শ্রীরুষ্ণেব নয়ন-জল”, ইহা কে সহ করিতে পারে? 
তখন ইচ্ছা করে. তাঁহার জলপূর্ণ রাঙ্গা-আখি মুছাইয়া দ্িই। আবার 
ভাবি,__না, তাহাতে রসভক্গ হইবে । এই যে গোপনে রোদন করিতেছেন, 
হয় ত আমি কাছে গেলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া। দেখিলেন যে, 
আমিও রোর্ছ্যমীন অবস্থায় তাহাঁকে নিরীক্ষণ করিতেছি । তখন শ্রীরুষণ 
অতিশয় লজ্জা পাইলেন, পাইয়। পীতাম্ধর দিয়া তাডাতাঁডি আপন নয়ন 
মুছিলেন, আর আমার দুঃখ দূর কবিবাব নিমিত্ত বদনে মধুর হাসি আনিলেন। 
ফল কথ শ্রীকৃষ্ণের সবই সুন্দর । তাহার সম্বন্ধে যাহা আলোচনা 
কর তাহাই মধুর । তাহাব দর্শন মধুর, গন্ধ মধুর, তাহাব চরিত্র মধুর । 
তাই কৰি বিল্লমঞ্গল বলিয়াছেন £- 
“মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভোর্নধুরং মধুরং বদনং ষধুরম্‌। 
মধুগন্ধিযৃদুশ্মিতমেতদহো মধুরং মধুবং মধুরং মধুরম্‌ ॥ 
সখীরা শ্রীরাধার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাসের প্রথম 
পদই এইরূপ কৃষ্ণ-কথা। যথা “কেবা শুনাইল” গীতের অন্বাদে রাধা 
বলিতেছেন, “সখি ! শ্তাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা, 
কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপব কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। 
কিন্তু এ শ্তাম-নামের কি অদ্ভুত শক্তি! যেই নামটি শুনিলাম, অমনি উহা 
আর এক কাণ দিয়া বাহির না হইয়া হৃদয়ে বসিয়া গেলেন । না! হয়, সেই 
নাম হৃদয়ে চুপ করিয়! থাকুন; কিন্তু তাহা নয়, হৃদয়ে যাইয়া আমাকে 
অস্থির করিলেন। এখন আমাব মুখে কষ্ণ-নাম ছাড়া আর ফুরুছ ভাল 
লাগে না। নামে এত মধু যে বদন ছাড়িতে চাহে না।” রাধা এইবপে 


শ্রীকষের সমুদায় মধুর ১৪৫ 


কষ্ণ-কথা বলিতেছেন, আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন।; আর ধাহার! 
শুনিতেছেন, তীহারাঁও এরূপ রসে পরিধুত হইতেছেন। ইহাকেই বলে 
প্রকৃত কষ-কথা | 

এই গেল প্রতূর শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি ব্যবহার । এখন ছোট 
হরিদাসকে প্রভূর দণ্ড করিবার কথা শ্রবণ করুন। প্রভূর নিকট ছুই 
হরিদাস বাস করেন,_ছোট ও বড; বড হরিদাসকে সকলে চিনেন। 
ছোট হবিদাস উদাসীন, কীর্তনীয়া,_-প্রভুকে কীর্তন শুনাইয়া থাকেন । 
একদিন শ্রীভগবান আচার্য, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত ভিক্ষায় 
বসিয়া আচা্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একপ স্থক্-তওুল কোথায় 
পাইলে ?” আচার্য বলিলেন, “মাধবী দাসীর নিকট মাগিয়া 
আনিয়াছি।” প্রভূ বলিলেন, “কে আনিল?” আচার্য বলিলেন, 
“ছোট হরিদাস ।৮ প্রভু তখন আর কিছু বলিলেন না, তবে বাসায় 
আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, “ছোট ইরিদাসকে আর আমর নিকট 
আসিতে দিও না।” ইহাতে ছোট হরিদাস মর্মাহত হইলেন। অন্য 
সকলেও ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন প্রতুর কাছে 
সকলে তাহার ক্ষমার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন । হরিদাস মাধবী 
দাসীর নিকট তওুল মাগিয়া আনিয়াছে, প্রভূ সেই উপলক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন ষে,-_“সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষেধ, অতএব সে 
দণ্ডাহ!” ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে 
শ্রীচরিতামুত হইতে উদ্ধত করিতেছি £-- 
' তিন দিন হরিদাস করে উপবাস। স্বরূপাদি সবে পুছিলেন প্রতু পাশ ॥ 
কোন অপরাধ প্রভূ কৈল হরিদাস । কি লাগিয়। দ্বারমানা, করে উপবাস ॥ 
প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । দেখতে ন। পারি আমি তাহার বদন ॥ 
ক্ষুদ্র-জীব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া । ইন্জিয় চরাঞা বুলে গ্রকৃতি-সম্ভাষিয়া | 


১৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এখন এ পধ্যস্ত সমুদায় বুঝা গেল, কিন্ত মাধবী দসীতো প্রকৃতপক্ষে 
প্রক্কৃতি নহেন। ভিনি যদিও স্ত্রীজাতি; কিন্তু একে বৃদ্ধা, তাহাতে 
রমণীব শিরোমণি । এ মাধবীর মহিমা শ্রবণ করুন-_ 
“মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবীদেবাঁ । বৃদ্ধ তপস্িনী আর পবমাবৈষ্ণবী ॥ 
প্রভূ লেখা কবে যারে রাধিকাব গণ । জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥ 
স্বরূপরগোসাই, আর রায় বামানন্দ। শিখিমাহিতি তিন, তার ভগ্নী অদ্ধ ॥£ 

হরিদাস মাধবীর নিকট তুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে 
তাহার এত কি অপরাধ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক, তবু বুদ্ধা, 
আবার এদিকে পরমা-পণ্ডিতা । এমন কি, লোকে তাহাকে এক প্রকার 
পুরুষ বলিয়া মানিত। তাহাদেব কাহিনী চতুর্থ খণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে 
বণিত আছে। তাহার নিকট তুল ভিক্ষা করায় এমন কি অপ্বাধ 
হইল? অবশ্ঠ, সন্ন্যাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ নিষেধ, কিন্তু তাৎপধ্য 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ কে।ন কুকাধ্য 
হইতে পারে না। এটি কেবল শাসন-বাক্য, আর কিছুই নয়। রামরায় 
যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া নিভৃতে অনেক সময় বাস কবেন, তাহাতে দোষ 
হয় না। একটি বৃদ্ধ! স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি 
এত অপরাধ হইল? বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সম্ভাষণ যে 
একেবারেই নাঁকবিতেন, এপ নহে । তাহার মাসী কি অ্বৈত-গৃহিণীব 
নিকট এ সমুদায় নিয়ম বড়-একটা পালন করিতেন না। সেখানে 
হরিদাসকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন? যাহা হউক প্রত হবিদ।সকে 
ত্যাগ করিলে, সকলে তাহার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু 
প্রভূ তাহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে এক ব্খশর গেল। 
তখন হরিদাস নীলাচল হইতে প্রয়াগে গেলেন, এবং গঙ্গা যন সঙ্গমে 
প্রবেশ করিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সমুদায় কাহিনী পডিলে মনে 


কম্মকল ভোগ ১৪৭ 


হয যে, প্রত ছোট-হবিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অধিক 
হইয়ছিল। 

এ সম্দ্ধে গ্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতেছি। প্রভৃব সঙ্গে বহুসংখ্যক 
সন্ন্যালী, ইহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্রভু দায়ী। ইহাদের মধ্যে যদি 
কেহ পতিত হন, তবে তিনি বা তাহারাই যে শুধু মারাযান এক্প নহে, 
জীব উদ্ধারেরও ব্যাঘাত ঘটে । হখন প্রভৃকে লইয়া ভারতবর্ষময় চর্চা 
চলিতেছে । প্রভুর ভক্তগণকে লইয়াও সেইরূপ। হরিদাস অল্প-বয়ঙ্ক 
যুবক; ঝৌকের উপর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষয়ীর মত। 
প্রভৃব উহা সহ্‌ হয় না, তাই তিনি ধন্ম-স্থাপন ও জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত 
হবিদাসকে দণ্ড করা কর্তব্য ভাবিলেন। অবশ্য তাহার প্রতি দণ্ড গুরু 
কি লঘু হইয়াছিল তাহা তাহার অপরাধ না জানিলে নির্ণয় করা কঠিন। 
তিনি যে মাধবীর নিকট তুল ভিক্ষা কবেন, সে অবশ্য উপলক্ষ্য মাত্র, 
অপরাধ অবশ্য আরও কিছু ছিল। কারণ প্রত্ুুব শ্রীমুখের বাক্যে তাহাই 
বোধ হয়। হরিদাসের “মর্কট-বৈব।গ্য”, তিনি “ইন্দ্রিয়-চর1ঞ1” বেড়ান 
ইত্যাদি ইত্যাদি! সর্বজ্ঞ-প্রভুর কোন-বিষয় অগোচর ছিল না। 
হবিদাস দৌর্বল্যবশতঃ সন্ন্যাসী হইয়াও “ইন্দ্রিয় চরাইতেন,” তাই দণ্ড 
পাইলেন, মাধবীর নিকট যে তওল ভিক্ষা উহ? উপলক্ষ্য মাত্র। হরিদাস 
নিজে তাহা বু'ঝয়াছিলেন, আর সেই অন্ুতাপানলে গঙ্গায় ঝাপ দিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন। এসম্বদন্ধে আমার অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। 
ছোট হরিদাস সাধু, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাহাকে লইয়া আমি বিচার 
করিতে পারি না। তবে শ্হাপ্র্ুর এই লীলার তাৎ্পধ্য বিচার 
করিতেছি । ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুবক-সন্ন্যাসী তাহার নিত্য-পাধদ। 
কিন্ত তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য হয় নাই ও তিনি ইন্দরিয়হথভোগাভিলাষী 
হইয়া তাহার চর্চা করিয়া থাকেন। তাই তাহাকে দণ্ড করিলেন। 


১৪৮ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আর হবিদাস মনস্তাপে দেহত্যাগ করিলেন। প্রতৃর বৈরাগী-ভক্তগণেৰ 
মধ্যে ইহাতে হুলস্থল পড়িয়া গেল, যথা-__ 
“দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে ! 
স্বপ্নেও ছাডিল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে | 

ফল কথা, সংসাব ত্যাগ করিতে না পার, করিও না)-সংসাবে 
থাকিয়া কৃষ্ণ“-ভজন কর। কিন্তুষদি সংসার ত্যাগ কর, তবে আব 
মর্কট-বৈরাগ্য কবিয়া আপনাকে, অন্য জীবকে ও শ্রীভগবানকে বঞ্চন! 
করিও না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ স্বয়ং উদাসীন, প্রভূ তাহাকে বলপূর্বক 
সংসারে প্রবেশ করাইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে 
লোকে আব বৈষ্ণবধর্শে প্রবেশ করিবে না। আবার, হরিদাস বৈবাগী 
হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছেন বলিয়া! তাহাকে ত্যাগ করিলেন । 
কারণ দেখিলেন যে, বৈরাগিগণের মধ্যে যে কঠোব নিয়ম তাহা শিথিল 
হইয়া পড়িতেছে । মনে ভাবুন, হবিদাসকে দণ্ড করিলেন; কিন্ত 
শ্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাডাইয়া আবার পট্রবন্ত্র পবিধান করানো, 
সেও এক প্রকার দ্ড। এই ছুই কাধ্যেব এক উদ্দেশ্ট, অর্থাৎ জীবের 
মঙ্গল । শ্রীনিত্যানন্দেব সংসাব-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীরুষ্*-ভজনে 
সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, 
কৃষ্*-ভজনে প্রবঞ্চনা চলিবে না। 

এখন হ্রিদাসের প্রতি প্রকৃত দণ্ড হইল, কি অনুগ্রহ হইল, তাহা 
শ্রবণ করুন। হ্বিদাস গঙ্গা-ষমুনা সঙ্গমে প্রবেশ কবিয়া দেহত্যাগ 
করিলেন, তাহাতে তাহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশয়, 
প্রভুর সহিত ভাবতী গোসাঞ্ির প্রথম-মিলন ম্মরণ করুন। ভারতী 
গোসাঞ্জি চর্শান্বর পরিধান করিয়া প্রভৃকে প্রথমে দেখিতে আসলেন । 
প্রভুর উহা ভাল লাগিল না। কৃষ্“-ভজনে এ সমুদায় প্রতারণা কেন? 


হবিদাসের দিব্য-দেহ ১৪৯ 


প্রভুর সম্মুখে ভারতী গোসাপগ্রি, চশ্মের অর্থ পরিধান করিয়া ফাড়াইয়া। 
প্রভূ বলিতেছেন, “কৈ, ভাবতী-গোসাঞ্িত কোথায়?”  ভক্তগণ 
বলিতেছেন, “এ যে তোমার আগে ।” প্রত বলিলেন, “ইনি কখনও 
ভাবতী-গোসাঞ্ি হইতে পাবেন না। ভাবতী-গোসাঞ্জি কেন চম্মান্বৰ 
পরিধান করিবেন । রুচ্-ভজনে বাহা প্রতারণা নাই ।” এই কথা 
শুনিয়া ভাবতী তাডাভাডি চর্মন্বব ত্যাগ কবিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান 
কবিলেন। যেৰপ প্রভূ ভারতী গোসাঞ্িব চর্মান্বববপ বাহ্য-প্রতাবণ! 
ঘুচাইলেন, সেইবপ ছোট হবিদসেব বাহ-প্রতারণা শ্বর্ূপ যে মলিন দেহ, 
তাহা ঘুচাইলেন, ঘুগা ইয়া দিব্য-দেহ দিলেন । 
ইহার তাৎপধ্য বলিতেছি। হবিদাস দেহত্যাগ মাত্রই দিব্য পকিজ্র 
ও চিন্ময় দেহ পাইলেন; পাইয়া অমনি প্রভৃব নিকট আসিলেন এবং 
পূর্বেব ন্যায় প্রভুর পার্ধদ হইলেন, হইয়া তাহাকে কীর্তন শুনাইতে 
লাগিলেন । 
হরিদাস প্রহৃকে দিবাদেহে কীর্তন শুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ 
পর্যন্ত শুনিতেন | যথা চরিত মুতে 
“হবিদাস গায়েন যেন ডাকি কগম্বরে 1” 
“মনুষ্য না দেখে মধুব গীত মাত শুনে ।” 
“আকাব না দেখি মাত্র শুনি তাব গান।” 
ফল কথা, হবিদাস দেহত্য।গ কবিয়াছেন, কি কোথা গিফ়াছেন, 
তাহা কেহ জানিতেন না। হঠাৎ ভক্তগণ অন্তবীক্ষে গীত শুনিতে 
পাইলেন । স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, হবিদাঁস গাহিতেছেন। কেহ তাহাকে 
দেখিতে পান না, কেবল তাহার কণ্-সঙ্গীত শুনিতে পান। স্তরাং 
প্রভু যেবপ হবিদাসকে ভক্তগণ-সমক্ষে দণ্ড কবিলেন, আবার তাহাদিগকে 
দেখাইলেন যে, তিনি তাহাকে মাজ্জনা করিয়া আবার কৃপাপাজ্ 
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করিয়াছেন, আব নিজের গায়ককপে-মহাপদ দিয়াছেন । ইহাঁর সম্বন্ধে প্রত 
বলিয়াছিলেন--“ছোট-হরিদাস আপনাৰ কর্মফল ভোগ করিতেছে ।” 

প্রভু তো ছোট-হবিদাসকে দণ্ড করিলেন । এখন, স্বয়ং প্রভৃকে 
দামোদর পণ্ডিত যে দণ্ড করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ইহাবা পঞ্চ 
ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন। তাহাব মধ্যে দামোদর ও শস্কবকে আমরা 
ভালবপে জানি । শঙ্কব, প্রভৃব শেষ লীলায়, তাহাব পদদ্ধয হৃদয়ে ধরিয়া 
নিদ্রা যাইতেন। দামোদর প্রভৃব অতি-নিজজন; এমন কি, 
শ্রীবিষুপ্রিধাব অভিভাবক । আবাব জীব দামোদবেব নিকট যে খণে 
আবদ্ধ তাহা! অপরিশোধনীয। মুরাবির কবচা, (যাহাব দ্বাব! প্রধানত 
আমর] প্রভৃব লীলা জানিতে পারি ) দামোদবের লেখা । মুবারি ঘটনা- 
গুলি বলেন, আব দামোদর উহা ক্লোকবদ্ধ কবিয়া লেখেন। তাহাব এক 
গধানগুণ যে, তিনি স্পষ্টবাদী। প্রতৃকে পধ্যন্ত স্পষ্ট-কথা বলিতে 
ছাড়িতেন না । একটী উডিযা-ব্রাহ্গণশিশু প্রভুর নিকট আইসে, তাহার 
স্বভাব বড় মধুব। প্রতুব স্বভাব চিরদিন বালকেব ন্যায়, কাজেই তিনি 
বালকেব সঙ্গ বড ভালবাসেন। সে আসিলে তাহাব সঙ্গে ছুই একটি 
মধুর কথা বলেন। বালক প্রভুব প্রীতিবাক্য পাইয়া তাহাব প্রতি এবপ 
অন্থুরক্ত হয় যে, অবকাশ পাইলেই তাহার নিকট দৌডাইয়া আসে। কিন্ত 
দামোদবের ইহা ভাল লাগে না। কারণ বালকটি পিতৃহীন ও তাহার 
মাতা অল্পবয়স্কা। দামোদর চুপে চুপে চোক পাকাইয়া বালকটিকে 
বলেন, “তুই এখানে প্রত্যহ আসিস্‌ কেন? আর আপিস্‌ না।” কিন্ত 
সে বালক তাহা শুনিবে কেন? প্রতুব মাধুধ্য ও মিষ্িকথ! তাহাকে 
আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি কবেন যে পিতা, তাহা তাহার নাই । 
কাজেই দামোদরের কথা না৷ শুনিয়া সে আপিতে লাগিল । উ্মাদরের 
অন্তরে এইজন্য মহাকষ্ট, কিন্ত প্রকাশ কবিয়া কিছু বলিতে পারেন না। 


প্রভূ ও দামোদর ১৫১ 


তিনি আর সহ করিতে না পারিয়া একদিন বালক উঠিয়া গেলেই 
প্রভৃকে বলিতেছেন, “গোসাঞ্রি ! এই অবধি সমস্ত পুরুযোত্তমে তোমার 
যশ প্রচার হইবে ।৮ প্রভু দেখেন যে, দামোদব রাগে গরগর। ইহা! 
দেখিয়া সবল-প্রভূ বলিতেছেন, “কিহে দামোদব, তুমি বোষ করিয়াছ 
বোধ হয়। আমার অপবাধ কি ?” 

তখন দামোদর বলিতেছেন, “তুমি শ্বতত্্ব ঈশ্বর, তোমার আবার 
বিধি নিষেধ কি? তবে জগৎ বড মুখব। এই যে বালকটি উঠিয়া 
গেল, উহার চবিত্র বড মধুর। উহাকে যে তুমি কপা কর ইহাতে 
তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকের একটি মহৎ দোষ আছে, যেহেতু 
তাহার মাতা বিধবা, যুবতী ও স্ুন্বরী। আর তোমার একটি দোষ যে, 
তুমি যুবা ও পরম স্বন্দর। এরূপ কাধ্য করিতে নাই, যাহাতে লোকে 
কাণাকাণি কবে।” 

প্রত এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য কবিলেন, আর মনে মনে আপনার 
অপরাধ মানিয়া লইলেন। তাহাব কিছুকাল পরে, প্রভূ দামোদরকে 
ডাক।ইয়া বলিলেন, “দামোদব ! তোমার ন্যায় নিরপেক্ষ সুদ আমার 
আর নাই। আমার মাতাকে বক্ষা করাব তুমিই উপযুক্ত পাত্র । তুমি 
নবদ্বীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা 
তাহাকে বলিয়! তাহাকে সাত্বনা করিও ।১ 

শচী ও বিষুপ্রিয়া ছুইজনে প্রভুর বাটিতে থাকেন । তাহাদের রক্ষা- 
কর্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য উশান"। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন 
লোক এরূপ থাকেন যিনি তাহার সংবাদ বাডীতে ও বাড়ীর সংবাদ 
তাহার নিকট দিতে পারেন। তখন সাব্যস্ত হইল যে, দামোদর 
শ্রীনবন্ধীপে প্রভুর বাড়ী যাইয়া থাকিবেন। যখন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে 
নীলাচলে আসিবেন, তখন তাহাদের সঙ্গে আসিবেন। আর 
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ঘখন তাহারা দেশে ফিরিবেন, তাহাদের সঙ্গে যাইবেন। যাইবার 
সময় দ্রামোদরের সহিত প্রত জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন, 
ও আর নানা! কথ। বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যখন 
দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আঙসিলেন, তখন শচীমাতা প্রভুর নিমিত্ত 
নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়া দিলেন। এইরূপে 
দামোদর দ্বাবা প্রভু তাহার জননী ও ঘবণীব সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। 
খন দামোদর আসিতেন, তখন শচী ও বিষ্ুপ্রিয়া উভয়ই নিমাইয়ের 
আগমনের সুখ অনুভব কবিতেন। তাহাদের অর্থ কড়ির প্রয়োজন 
ছিল না, বহুতর ভক্ত তাহা বথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রত 
পাঠাইতেন-প্রসাদ, প্রসাদী-বস্ত্র ও দেবীব নিমিত্ত সেই রাজ-দত্ত 
বহুমূল্য শাভী। দামোদর সেই সমুদয় উপঢটৌকন লইয়া আসিতেন, 
শচী ও বিষ্প্রিযা ইহা প্রত্যেক বস্ততে প্রিয়জনের মিলন-স্থখ পাইতেন। 
শটী প্রায় প্রত্যহ দামোদরকে লইয়া বসিয়া নিমাইয়েব কথা শুনিতেন, 
আব শ্রীঘতীও আডালে থাকিয়া তাহা শ্রবণ কবিতেন। এইরূপে 
নিমাইয়েব কথায় তাহাদের দিবানিশি স্থথে যাইত । আবার দামোদর 
নীলাচলে ফিরিয়! গেলে প্রভু তাহাকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া বাডীর 
সমুদয় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের নরলীলার মধ্যে সাংসাবিক- 
লীলা সর্বাপেক্ষা মনোহব | ছ্ারকায় শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণ লইয়া বিব্রত, 
সকলে একসঙ্গে তাহার কোলে উঠিতে চাহিতেছে। কেহ কান্দিতেছেঃ 
আব শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সাস্বনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইস্গা 
বেডাইতেছেন, বা কোলে ঘুম পাডাইতেছেন। ইহা ম্মবণ করিলে 
কাহার না বিস্ময় ও আনন্দ হয়? আমাদের প্রতৃর স্ত্রীও জননীর 
সহিত গোষ্ঠি করা; ইহাও সেইরূপ তীাহাব ভক্তগণের বড সুখকর 
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প্রভৃর লীলায় ছয়জন গোন্বামী। তীহারা বুন্দাবনে বাস করেন। 
ইহাদের মধ্যে বূপ-সনাতন ও সহাদের ভ্রাতুক্পুত্র জীব,--এই তিন-জনের 
কথা উল্লেখ করিয়াছি । আর একজন কিরূপে গোস্বামী হইলেন, 
তাহা শুজুন। রঘুনাথ দাসেব পিতা বাবলক্ষেব অধিকাবী, আদুয়া 
পরগণায় কষ্ণপুর গ্রামে* তীাহাব বাস। তিনি বড জমিদার, 
নবন্ীপন্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক । তাহার পুত্র রঘুনাথের যৌবনকাল 
উপস্থিত না হইতেই, প্রভুর অবতারের কথা শুনিয়া বৈরাগ্যের 
উদয় হয়। পিতামাতা অনেক যত্র কবিলেন, পুত্রকে অতি স্থন্দরী 
কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদয় বিষয়ে 
মুগ্ধ হইল না । শেষে তাহাব পিতা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলেন। চারিদিকে প্রহরী, পলাইবার যো নাই। তবুও রথুনাথ 
স্বযোগ পাইয়া বারে-বারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন। 
পরিশেষে একবার আব ধরা পড়িলেন না। প্রথম দিবদে ১৫ 
ক্রোশ হাটিয়া এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া পডিলেন। তাহাকে 
ক্ষধার্থ দেখিয়া গোয়ালা ছুগ্ধ পান কবিতে দিল। রঘুনাথ আবার 
চলিলেন। পাছে ধরা পড়েন বলিয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া এককপ 
অনাহারে অরণ্য-পথে দৌডাইতেছেন। বড় মানুষের ছেলে, পদতগ 
শিরীষ-কুহ্থমের ন্যায় কোমল, হাটিতে পারেন না, তবু ভয়ে ভয়ে 
উ্ধশ্বাসে দৌডিয়া ১৮ দ্রিনের পথ ১২ দিনে আসিয়া উভিষ্যাদেশে 
পৌছিলেন। পথে কেবল তিন দিন আহার জুটিয়াছিল। প্রত বসিয়া 


লী শা শ্গ্াাীশীীীশিিিীতিিী 


দঃ এই কৃষ্ণপুর বর্তমান হুগলীর নিকটবর্তী । 


১৫৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আছেন, এমন সময় বঘুনাথ যাইয়া! দূর হইতে ভূমিষ্ট হইয়া পভিলেন। 
মুকুন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, “প্রভূ, এ দেখুন 
রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম কবিতেছে।” বঘুনাথ বড মানুষের ছেলে, 
তাহাকে সকলে চিনিতেন । 

ঠাকুর, বঘুনাথকে বড কৃপা করিলেন, কারণ সেই যুবককে উঠাইয়া 
আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবাঁর উপযুক্ত বটে। 
যেব্যক্তি প্রভূব নিমিত্ত পিত।, মাতা, স্ত্রী, অতুল এখধ্য প্রভৃতি 
জগতের যত স্থথ ত্যাগ কবিল, সে অবশ্য কপাপাত্র হইবার দাবী বাখে। 
শরীক গোগীগণকে বলিয়াছিলেন যে, তোমবা সর্বস্ব ত্যাগ কবিয়া 
আমার অনুগত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদের নিকট চিরখণী। 
রঘুনাথকে প্রসুর কৃপা দেখিয়া ভক্তেবাও তাহাকে আলিঙ্গন কবিলেন। 
প্রভূ বলিতেছেন, “কৃষ্ণ কৃপাময়। তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে 
উদ্ধার কবিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।” প্রভু দেখিলেন যে, 
সেই বডমান্ুষের ছেলে অনাহাবে, অনিপ্রায়। পরিশ্রমে অস্থিচর্মসার 
হইয়াছে । তখন কৃপার্ত হইয়া স্ববপকে বলিতেছেন, স্বরূপ! আমার 
এখানে পূর্বে ছুই রঘু ছিলেন এখন তিন বঘু হইলেন। এই রথুকে 
তোমাকে দিলাম, তুমি ইহাকে গ্রহণ কব। আমি এই অবধি এই 
রঘুকে স্বরূপের রঘু বলিয়া জানিব।”, ইহা বলিয়া প্রভূ বঘুনাথের 
হাত ধরিয়! শ্বরূপের হাতে দিলেন, আর অমনি রঘু স্বর্ূপেব চরণে 
পড়িলেন। তখন স্বরূপ “তোমার ষে আজ্ঞা” বলিয়া রঘুনাথকে 
আলিঙ্গন করিয়া! আত্মসাত করিলেন। প্রভূ, রঘুকে আবার বলিলেন, 
“তুমি শীপ্র যাও, ম্নান করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিঘা আইস,-গোবিন্দ 
ভোমাকে প্রসাদ দিবে ।" রঘুনাথ ন্নান করিয়া আসিলেন, এ প্রভুর 
অবশিষ্ট পাত্র পাইলেন। এখানে প্রিয়দাসের “ভক্তমাল” গ্রস্থ হইতে 


বঘুনাথ দাস ১৫৫ 


বধুনাথের সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। উপবাসে ও পরিশ্রমে রঘুনাথের 
জব হইল। অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়। জব ত্যাগ হইলে ক্ষুধা হইয়াছে। 
জবান্তে যেবপ বোগীব হইয়া থাকে, রঘুনাথের তাহাই হইয়াছে,-একটু 
লোভও হইয়াছে। নানাবপ আহরীয় বস্তব কথা মনে হইতেছে। 
কিন্তু গ্রভূর প্রসাদ বাতীত মনে মনেও কিছু জিহ্বাগ্রে দ্রিতে পারেন না। 
তাই সেই গভীর রজনীতে মনে মনে প্রতৃকে ভূপ্ধাইতে লাগিলেন । 
মনে মনে অতি সুক্ষ সুগন্ধ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আব মনে মনে চর্ধ- 
চোম্য-লেহা-পেয় বিবিধ আহাবীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া 
প্রভৃকে বসাইয়া, আকপুবিষ। খাওযাইলেন। ইহা এক প্রকার 
সাধনা । পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন। পরদিন মধ্যাঙ্ছে ভিক্ষার 
সময় হইলে প্রভু স্বরূপকে বলিতেছেন, “আমার আহারে রুচি নাই। 
রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরূপ গুকতব আহার করাইয়াছে যে, আমি 
এখন আহার করিতে পাবিব না” এ কথার তাৎপর্য স্বরূপ অবশ্য 
বুঝিলেন না, পরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি নাকি প্রসৃকে 
অসময়ে বড ভোগ দিয়াছ ? প্রভু বলিতেছেন তাহার অজীর্ণ হইয়াছে ।” 
রঘুনাথ তো অবাক ! তখন তিনি সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন। 

এই রঘুনাথের কথা! কিছু বলিব, কারণ ইহার দ্বারা প্রতু অনেক 
কাধ্য সাধন কবেন। প্রথমতঃ ইহার দ্বারা দেখাইলেন যে, মন্ুষ্য কতদূর 
বৈরাগ্য করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, ব্রাঙ্ষণ ব্যতীত অন্য বর্ণও ভক্তি 
বলে আচার্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাথের বৈরাগ্য কিরূপ শ্রবণ 
করুন। ১২ লক্ষের অধিকারী হইয়া তিনি নীলাচলে প্রভুর অতিথি। 
৫ দিন প্রতৃর প্রসাদ পাইবার পরে, উহা ছাড়িয়া দ্রিলেন। তখন 
সিংহদ্বারে ফাডাইয়া হরেকষ্-নাম জপ করেন। নিশিযোগে যখন 
জগন্নাথের দ্বার বন্ধ হয়, তখন যদি ঘ্বাবে কোন বৈষ্ণব উপবাসী থাকেন, 


১৫৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তবে বিষয়ী লোকে, কি জগন্নাথের সেবকগণ, তাহ।কে আহার দেন। 
এইরূপে রঘুনাঁথ দ্বারে যাহা পান তাহা দ্বারা জাবনধারণ করেন। কিছু 
দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভূ রঘুনাথেব সমুদায় কাধ্য শ্রবণ 
করিতেছেন । যখন শুনিলেন যে, রথুনাথ সিংহঘার ছাড়িয়াছেন, তখন 
প্রড়ু একটা শ্লোক পড়িলেনঃ যথা, *অয়মাগচ্ছতি অয়ংদাস্ততি* ইত্যাদি) 
বলিলেন, “রঘু, বেশ করিয়াছ। সিংহদ্বারে আহারের নিমিত্ত দাভাইয়া 
থাক] বেশ্তার আচার 1৮ তাহার পরে, রঘুনাথ জীবন-রক্ষার নিমিত্ত 
আর এক উপায় করিলেন। দোকানীদিগেব প্রসাদান্ন যাহা বিক্রয় ন। 
হয়, তাহা পচিয়! গেলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রথুনাথ সেই সমস্ত 
পরিত্যক্ত অন্ন সংগ্রহ কবেন, কবিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইক্ধপ 
মাজিতে মাঁজিতে মধ্যে যেটুকু মাজ-অন্ন পাওয়া যায়, তাহাই রাত্রে লবণ 
দিয়া ভোজন করেন। প্রভু এই কথা শুনিলেন, শুনিয়া সেই অন্ন 
দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া, উহার এক গ্রাস মুখে দিলেন। আর 
একগ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ হাত ধরিলেন ১ বলিলেন, “আমাদের 
সমক্ষে তুমি ইহ। বদনে দাও এ তোমার বড় অন্যায়।” প্রত স্বরূপের 
কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন; “রঘুনাথ, তুমি প্রত্যহ এরূপ উপাদেয় 
বন্ত খাও! এমন সুন্বাছু প্রসাদ আমি কখনও খাই নাই ।” 

রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রাব সহিত নীলাচলে 
লোক পাঠাইলেন, কিন্ত রঘুনাথ উহা লইলেন না। অবশ্য গৃহেও 
প্রত্যাবর্তন করিলেন না, সেইরূপ ঘোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও 
প্রভুর সহিত অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে যাপন করিলেন । প্রভুর অপ্রকটে 
রঘুনাথ গৌরশূন্য নীলাচলে তিষ্ঠাইতে না পারিয়৷ ছুটিয় বুন্দাবনে পলায়ন 
করিলেন। মনেব ভাব তৃগুপাত করিয়৷ অর্থাৎ পর্বত হই পড়িয়া 
প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্ত প্রভুর ইচ্ছায় তাহা! ঘটিল না। কিছুকাল 


রঘুনাথের বৈরাগ্য ১৫৭ 


পরে শ্রীচৈতন্থাচরিতামৃত প্রণেত! শ্রীকুষ্ণদাস কবিবাজ আসিয়া তাহার 
সহিত শ্রীবুন্দাবনে মিলিত হইলেন। রঘুনাথেব নিকট প্রভুর লীলাকথা 
শুনিয়া তিনি অন্থলীলার অনেকাংশ লিখেন। এই রঘুনাথের 
প্রতি-মুহর্তের সঙ্গী কুষ্ণদাস কবিরাজ তাহাব সম্বন্ধে বলিতেছেন £-- 


“অনন্ত গুণ বঘুনাথের কে করিবে লেখা । 
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথবের রেখা ॥ 
সাড়ে সাত প্রহর যায় শ্রবণে কীর্তনে | 
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে | 
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন ! 
আজন্ম ন। দিল জিহ্বায় রসের স্পন্দন ॥৮ 


এই বৃন্দাবনে রঘুনাথ দাস বহুকাল জীবিত থাকেন । গ্রভুর কার্ধ্য 
কবিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাহা কতৃক নিযুক্ত হয়েন, তাহাদের মধ্যে 
প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ নব্বই, কেহ 
একশত, কেহবা একশত পঁচিশ বৎসর জীবিত থাকেন। অদ্বৈতগ্রতু 
এই শেষোক্ত বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। 


রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে শ্রীরাধাকফের 
বিরহে এক প্রকার পাগল হইলেন, চলিতে পারেন না, তবু হামাগুডি 
দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকুষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কখনো 
যমুনাপুলিনে গমন করিয়া উচ্চৈঃম্বরে “রাধে, বাঁধে বলিয়া ডাকেন, 
কখনো নিকুঞ্জের মধ্যস্থানে তাহার] আছেন ভাবিয়া সেখানে নয়ন মুদিয়া 
বসিয়া থাকেন। তাহার শেষজীবন দর্শন করিয়া অনেক ভক্তও উহ! 
বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোম্বামীর উক্তি এই গীত, সকলে অবগত 
আছেন, যথা 
১১ 


১৫৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


“রাধে রাধে, তুমি কোথা লুকাইয়া আছ? 
গোঁসাঞ্ি, একবার ডাকে যমুনা-তটে, আবার ডাকে বংশীবটে, 
রাধে বাধে ইত্যাদি” 

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, দান গোস্বামীর এই যে এত কষ্ট্রের 
জীবন, ইহাতে স্থখ কোথায়? রাধাক্চ ভজন্র কি এই ফল? তাহার 
উত্তব এই যে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী 
বর্তঘান। কে তিনি তো এই কষ্টের জীবন ত্যাগ করিয়া বাটা গেলেন 
না? কথা কি, ক%-বিরহে যে সুখ তাহা অন্তরে, বাহিরেব লোকে 
তাহা কিরূপে বুঝিবে ? 

দাস গোস্বামী যখন নীলাচলে কেবল নৃতন আপিয়াছেন, তখন এক 
দিন তিনি সাহস করিয়! প্রভুর নিকটে একটী নিবেদন কবিয়াছিলেন। 
বলিয়াছিলেন, “প্রভু, আমি কি করিব? আমাকে একটু উপদেশ দিতে 
কপা হয়।” প্রভু বলিলেন, “আমি তোমাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছি । আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। তবে যদি 
আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য 
করিয়াছ, স্থতবাং শারীরিক সখ ত্যাগ কর। গ্রামকথা বলিও না, 
বা শুনিও না। দীন-ভাবে মানসে শ্রীরাধাকষ্ণের ভজনা কব। 
এখনকাব লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী । তাহারা বলেন, 
পুতুল পুজা কেন করিব । মনে মনেই পুজা করিব ।” কিন্তু এই যে 
মহাপুরুষ দাদ গোস্বামী “মানসে” শ্রীরাধাকুষ্জ ভজন করিতে 
প্রভূ কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন, তবু তিনি তাহা পারিলেন না। 
কারণ মে ভজনে তখনও তাহার অধিকার হয় নাই, কাজেই প্রভুর 
আজ্ঞ৷ সত্বেও বিগ্রহ সেবা আবম্ত করিলেন । অগ্রে বিগ্রহ সেব্্রগ্ুকরিয়া, 
ক্রমে মানসে সেবা করিতে শিখিলেন, শেষে মানস-সেবাও ছাড়িয়া দিয়া 


ভগবান আচাধ্যের ভ্রাতা ১৫৪৯ 


বিরহে ব্যাকুল হইয়া বুন্দারণ্যে রাধাকষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
তখন রাধারুষ্ণ তাহার সহিত লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিলেন ! 

রঘুনাথের ন্যায়, ভগবান আচাধ্যও বিষয়ত্যাগী। তাহার পিতা 
শতানন্দ খান্‌ ধনবান লোক। কিন্তু শ্রীভগবান আচার্ধ্য সেই অতুল 
বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভৃর চরণে রহিলেন। প্রভুব কাছে থাকেন, প্রভৃকে 
না দেখিলে মরেন। তাহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পাঠ করিয়া 
মহাপগ্তিত হইলেন। তিনি আপন বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার নিমিত্ত 
নীলাচলে দাদার নিকটে আসিলেন। তখন প্রতভূর সঙ্গীরা সকলেই 
যেমন জগৎ-বিজয়ী ভক্ত, তেমনি জগৎ-বিজয়ী পণ্ডিত। কেহ পণ্ডিত 
হইলে প্রভুর সভায় যাইয়া তাহার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্ত 
প্রভূ বাজে-কথা শুনেন না,_পাঙ্ত্যে তাহার মন নাই। যদি ভক্তি- 
বিষয়ক কোন প্রস্তাব হয়, তবে নিতান্ত অনুরোধে হয়তে। তাহ! শ্রবণ 
করেন। কিন্তু সেও অগ্রে নহে । যিনি যে কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন, 
কি ঙ্লোক লিখেন, তাহা ম্বভাবতঃ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছ। হয়। আর 
প্রভৃর যদি এরূপ লোকের গ্রন্থ কি প্লোক শুনিতে হয়, তবে আর তাহার 
দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি 
কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহ প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র থাকেন, 
তবে তিনি অগ্রে স্বরূপ গোস্বামীর কপাপাত্র হয়েন। শ্বরূপ ষদি দেখেন 
যে পুস্তক কি ঙ্পোক প্রভুকে শুনাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তবে প্রতুর 
নিকট তাহাকে লইয়া যান। গোপাল বেদান্ত পড়িয়া তাহার বিছ্া 
দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান 
গোপালকে প্রভুর নিকট লইয়া! গেলেন । প্রভু, ভগবানের সম্বদ্ধে তাহাকে 
বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান গোপালকে স্বরূপের 
কাছে লইয়া গেলেন। স্বরূপের সহিত তাহার অতি সখ্যভাব। 


১৬০ শীঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্ব্ূপকে বলিতেছেন, “এসো ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহার নিকট বেদান্ত-ভাষ্য শুনা! যাউক।” 
তখন, “প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন ॥ 
বদ্ধিত্রষ্ট হেল তোমার গোপালের সঙ্গে ৷ 
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ 
বৈষ্ণব হইয়ে যেবা শারীবিক ভাষ্য শুনে । 
সেব্য সেবক ছাঁডি আপনাকে ঈশ্বব করি মানে |” 
স্বরূপ বলিলেন, “ভাই, তোমার একি কুবুদ্ধি হইল ? আমরা এখন কি 
তাই শুনিব যে, “আমিও যে, কৃষ্ণও সে?” ভগবান আচাধ্য বলিলেন, 
“আমাদের বেদান্তে কবিবে কি? আমরা কৃষ্ণের দাস । আমাদের 
ুষ্ণনিষ্-চিত্ত, বেদান্ত কি আমার্দেব মন ফিরাইতে পারে ?” স্বরূপ 
বলিলন, “তবুও বেদান্তে যাহা শ্রবণ কব তাহাতে ভক্তের হৃদয় ফাটে । 
সমুদায় মায়া, ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র নাই, মুক্তিই মন্গস্বের চরম ফল, ইত্যাদি 
কথা শুনিতে পারিব কিরূপে ?” অতএব গোপালের বেদান্ত পড়াইয়া 
শুনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে চলিয়া! 
গেলেন । 


০১১১ 


পঞ্চম অধ্যায় 


জ্যষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, 
এমন সময় আউলির বল্পভভষ্ট আসিয়া উপস্থিত । আপনাদের ন্মবণ 
থাকিতে পারে, ইনি প্রতুকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটিতে 
লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণব ধন্ম-প্রচারক, ক্রীঈ্ভাগবতের 
টীকা ও অন্যান্ গ্রন্থও লিখিয়াছেন । অতি স্বাধীন-গ্রকৃতি ; এমন কি, 


বল্লভ ভট্ট ১৬১ 


শ্রীধরস্বামীর টাকাকে ছুষিতে তাহার কোনরূপ আশঙ্কা হয় নাই। 
প্রভৃকে প্রথম-দর্শনে চমুকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন 
তাহার অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । প্রভূকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বুঝিলেন 
_ইনিই শ্রীকুষ্জ। তখন হৃদয়ে যে ঈধাব উদয় হইয়াছিল তাহা! লোপ 
পাইল। প্রভৃকে ভষ্ট-ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। বল্লভ-সম্প্রদায়ী 
বৈষ্বদিগের একটি নিয়ম আছে যে, ঠাকুর-ঘরে যে সকল দ্রব্য থাকে 
তাহা ঠাকুর-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কাধ্যে প্রযুক্ত হয় না, হইলে উচ্ছিষ্ট 
হইয়া যায়-সুতরাং ঠাকুরসেবার অযোগ্য হইয়া পডে। কিন্তু তখন 
প্রভৃতে ভট্টের ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার দ্রব্যাদি দ্বারাই 
প্রভৃব ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আসিলে ক্রমে ভট্টের 
পূর্বেকার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, নর্ধার সৃষ্টি হইল। এখন নীলাচলে প্রতৃব 
সহিত এক প্রকার পাল্লা দিতে আসিয়াছেন। “ঠৈতন্ত” একজন 
বৈষ্ণব ধশ্ম-প্রচারক, তিনিও তাহাই । অধিকন্ত তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ 
রচনা কবিয়াছেন, “টেতন্ত” তাহ। করেন নাই। প্রভুকে মনে মনে 
খুব শ্রদ্ধা করেন, তবে আপনাকেও কম শ্রদ্ধা করেন না। তিনি সংসারী, 
আর প্রভূ সন্ন্যাসী, কাজেই তাহার প্রভুকে প্রণাম করিতে হইল। প্রত 
বল্পভভট্রটকে খুব আদর করিলেন। তখন ভট্ট বন্তৃতা করিতে লাগিলেন; 
বলিতেছেন, “তোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, অদ্য জগন্নাথ তাহা! 
পূর্ণ করিলেন। তোমার দর্শন বড ভাগ্যের কথা । তোমার স্মরণে 
লোক পবিজ্র হয়। এমন কি, তুমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার 
শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি কষ্চনাম লওয়াইয়াছ, প্রেমে 
ভাপাইয়াছ। এ সমুদায় কি কৃষ্ণশক্তি ব্যতাঁত হইতে পারে ?” এই 
যে ভট্ট বন্তৃতা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটি কথাও অন্যায় নয়, কিন্ত 
তবু অক্ষরে অক্ষরে বুঝা যায় যে, তিনি বন্তৃতা-মাত্র করিতেছেন, আর 
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তাহার হৃদয় গর্ধধে পরিপূর্ণ । সেষাহা হউক, প্রভু উত্তরে বলিলেন, 
“আপনি বলেন কি? আমি যায়াবাদী সন্যাসী, আমি ভক্তির কি 
বুঝি? তবে রুষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে সংসঙ্গ দিয়াছেন, তাহাতেই 
আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক সঙ্গ অদ্বৈত আচাধ্য। তিনি সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর, সর্বশাস্ত্রে কেবল কষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন। আর একজন 
শ্ীনিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্। আর একজন সার্বভৌম 
ভষ্টাচাধ্য, তিনি ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ। বস কাহাকে 
বলে, তাহা শ্রীরামানন্দ রায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আর একজন 
স্বর্পদামোদর, তিনি মৃত্তিমান্‌ ব্রজরস। আর একজন শ্রীহরিদাস, ধাহাব 
নিকট নামের মহিমা! শিখিলাম | তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম লয়েন। 
ভট্ট বলিলেন, “এ সমুদায় ভক্তগণ কোথায়? আমি তাহাদিগকে 
দেখিতে বাসনা করি।” প্রভু বলিলেন, “তাহাদিগকে এইখানেই 
পাইবেন। তাহারা রথোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন।* ভট্ট মহাপত্ডিত 
লোক, নিজদেশে তাহার সমকক্ষ লোক পান নাই, তাই নীলাচলে 
আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে আসিয়াছেন। এই যে নীলাচলে ভক্তির 
সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাতেও তাহাকে ভক্তি স্পর্শ করিতে পাবে 
নাই। হে দম্ভ! তোমাকে বলিহারি যাই! দস্ত এইরূপ বিষবৎ 
সামগ্রী! মহাপ্রভৃকে দর্শন করিলেন, তাহার সহিত সঙ্গ করিলেন, 
রথাগ্রনে তাহার নৃত্য দেখিলেন, ইহাতেও মন দ্রব হইল না। কেবল 
তর্ক করিবেন, তর্ক করিয়া জয়লাভ করিবেন,__এই মনেব একমাত্র সাধ । 
প্রত্যহ প্রভুর সভাতে আগমন করেন; সেখানে শ্রীঅহ্বৈত, সার্বভৌম, 
স্বরূপ প্রভৃতি মহাপণ্ডিত পার্ধদগণও থাকেন। ভট্ট আসিয়াই নানা তর্ক 
উত্থাপন করেন। ভট্ট নান] বাজে-কথা বলিয়! প্রভৃকে ঝ্িিচ্তি করেন 
দেখিয়া প্রভৃকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, শ্রীঅদ্বিত আপনি 
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তাহার কথার উত্তব দিতেন, কিন্তু ক্রমে তিনিও আর পারেন না। 
কারণ ভট্রের যে সমুদয় কথাবর্তী, সে ফন্ত, অর্থাৎ রসশৃন্য কি পদার্থশূন্ত । 
তাহাব একটি প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিবেন যে, তাহার কথা কিরূপ অসার। 
বলিতেছেন, “আমি দেখি, তোমবা সকলে কষ্ণনাম লও, আবার কঞ্চকে 
প্রাণপতি বল,-_-ইহ1 কিবূপে হয? যে পততিব্রতা হয় তাহার তো পতির 
নাম লইতে নাই ?” এখন যাহার! দিবানিশি শ্রীকষ্ণপ্রেমে কি বিরহে, 
কি হরিভজনে মুগ্ধ, তাহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন? 

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভুব গণ শ্রীরাধাক। উপাসক ॥ 
অর্থাৎ বর্মভ বাৎসল্য রসে, আব গ্রভৃব গণ মধুর রসে শ্রীকষ্ণকে ভজন 
কবেন। তাই, বল্পভ মধুব রসের ভজনাকে ছুষিবার নিমিত্ত ছল 
উঠাইলেন যে, “তোমরা কষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার তাহার নাম লও 
কিবপে ?” যদি সেখানে এরূপ তাকিক কেহ থাকিত, তবে সেও 
বলিতে পারিত, “আচ্ছা তুমি তো শ্রীরুষ্কে আপনার পৃত্র বলিয়া ভজন 
কর, তবে তাহাকে প্রণাম কব কিরূপে 7?” ভট্টের জালায় প্রভু ও প্রভুর 
গণ একেবারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া গেলেন। 

একদিন বল্পভ বলিতেছেন, শ্শ্রীধর-স্বামীর টীকায় অনেক দোষ আছে, 
আমি সে সমুদায় দেখাইয়া দিয়াছি।” কিন্তু প্রকৃত-কথা,--এই শ্রুধর- 
স্বামীব নিমিত্ত জীবে শ্রীভাগবত জানিয়াছে। শ্রীধরস্বামী না হইলে 
শ্রীভাগবত কেহ বুঝিতে পারিত না। সেই শ্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, 
“আমি স্বামীকে মানি না|” এখন ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাস 
করিতেছেন । ত্বাহ!র সঙ্গ কেবল প্রভুর গণ লইয়) আর কোথাও স্থান 
নাই ১ তাহার এই সকল তর্কে লোকে অস্থির হইয়া গিয়াছে । প্রত 
সভায় যাইয়া আস্ফালন করেন। প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত কিছু কিছু উত্তর 
করিতেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভূ কখনও কিছু 


১৬৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বলেন না, চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন ষে, ভট্টের শাসন 
প্রয়োজন । তাই যখন ভট্ু বলিলেন, “আমি স্বামীকে মানি না" তখন 
প্রত বলিলেন, পম্বামীকে যে না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য |” গত 
রহম্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাহাব মুখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্বরূপ 
হইল। ভু অপ্রতিভ হইয়া ঘরে গেলেন । 

ভট্ট রজনীতে ভাবিতেছেন, “পূর্ব্বে গোসাই আমার সহিত 
সমেহে ব্যবহাব করিতেন। এখানে আপিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। 
আমি নিমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ করিতেন । এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের 
অপ্রিয় হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে দৃবে যাঁয়। প্রভুর সভায় 
আমার কথা কেহ গ্রাহও করে না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গৌসাই আমাকে 
একটু রুপা কবেন দেখিয়া, প্রভূ তাহাকে পধ্যপ্ত পবিত্যাগ করিয়াছেন। 
ইহার অর্থকি ? এইবপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার স্ুবুদ্ধি আসিল । তখন 
আবার ভাবিতেছেন, “আমি এখানে আমিল।ম কেন? জয়লাভ করিতে ? 
জয়লাভ কবিয়া কি হইবে? এই যে বেষ্বগণ এখানে দেখিলাম, ইহারা 
সকলেই আমা হইতে ভাল,-_কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছেন। আমি সেধন 
হইতে বঞ্চিত, আমি বৃথা-জয়েব আশায় সে মহাধন পরিত্যাগ করিয়াছি । 
প্রত আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কাবণ কেবল আমাব অভিমান । এই 
অভিমান গেলেই তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন ।” 

পরদিন প্রভাতে প্রতুব নিকটে যাইয়াই ভট্ট তাহাব চরণ ধবিয়া 
পড়িলেন, আর সবল ভাবে সকল কথা বলিলেন ;-_ বলিলেন, “প্রভূ, 
বুঝিয়াছি তুমি আমাব পবমবন্ধু। তুমি আমার গর্ব দেখিয়া, কৃপার্ত 
হইয়া, উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবাব শিমিত্ত, আমাকে দণ্ড 
করিতেছ। পূর্বে এই দণ্ডে আমার ক্রোধ বোধ হইত । এখক্ক্ঃবুঝিলা ম 
যে, এ দণ্ড নয়,-তোমার মহাকৃপা।৮ প্রভু অমনি দ্রবীভূত হ্ইয়। 
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বলিলেন, “তোমার ছুইটি গুণ আছে, তুমি পণ্ডিত, আর তুমি ভাগবত। 
যাহাদের এই ছুই গুণ আছে, তাহাদের গর্বব থাকিতে পারে না। তুমি 
ঠিক বুঝিয়াছ,--গর্ব ত্যাগ কব, তবেই কৃষ্ণ কৃপা করিবেন 1”, 
ভট্ট তখন প্রভৃব মুখপানে চাহিয়া! দেখেন যে, তাহার সেই প্রণয়াকুল 
নয়ন নেহভবে তাহাব পানে চাহিতেছে। তখন বুঝিলেন যে তাহার 
প্রতি প্রভুর আবাব কপা হইয়াছে । তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, 
“প্রভু, তুমি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ তাহাব প্রমাণ-ম্ববপ আমার 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা নাহলে আম আর এখানে তিচিতে পারিৰ 
না।” প্রভু ঈষৎ হাশ্য কবিযা স্বীকাব করিলেন। ভট্ট তখনি মহা- 
লমাবোহ কবিয়া প্রভৃকে গণসহ নিমন্ত্রণ কবিলেন,_নিমন্ত্রণে অনুপস্থিত 
বহিলেন কেবল শ্রীপত্তিত গদাধর গৌসাঞ্চি। পণ্ডিত গৌসাঞ্চির ন্যায় 
নিবীহ ভালমান্ছষ জগতে আর কেহ নাই, হইবাবও নয়। যখন ভট্ট প্রতৃর 
গণেব অপ্রিয় হইলেন, তখন তিনি গদাঁধরের শরণ লইলেন। গদাধর 
নিষেধ করেন, কিন্ত ভট্ট শুনেন না। ভট্টেব তখন মন ফিরিয়াছে। 
তিনি এ পধ্যন্ত বালগোপাল উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন 
ভুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুধ্য অর্থ শ্রীবাধারুষ্ ভজনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। তাই তিনি গদাধবেব নিকট বুগল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
চাহিলেন। গদাধব বলিলেন, “আঘাব দ্বার তাহা হইতে পারে না, 
ফাঁবণ আমি প্রভুর দাসালদাস, তাহাৰ অনুমতি ব্যতীত কিছু করিতে 
পাবি না। প্রকে আমি ভয় করি না, তবে তুমি আমাব এখানে 
আসিম্া থাক কলিয়া, তাহার গণ আমাকে এক প্রকাব পরিত্যাগ 
কবিয়াছেন। তুমি প্রভৃব শবণ লও, তবেই তোমাব মঙ্গল ।৮ সম্ভবতঃ 
গদাধরের উপদেশেই ভট্টের প্রথম জ্ঞানোদয় হয়। এই কথার পরে ভট্ট 
গ্রতৃুর শরণাপন্ন হইলেন। ষেদিন ভট্ট সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন, 
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সেদিন গদাধর সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই । প্রভূ সভায় 
যাইয়া গদাধরকে ন? দেখিয়া স্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দ_-এই তিন 
জনকে তাহাকে ভাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন। 
পথে স্বরূপ তাহাকে বলিলেন, “তোমাৰ কোন অপরাধ নাই, তবে তুমি 
কেন প্রভৃর নিকট আসিয়া তাহাকে সব বলিলে না?” গ্দাধর বলিলেন, 
“প্রভৃব সহিত শঠতা করা ভাল বোধ করি না। প্রভু অন্তধ্যামী, আমি 
ষদ্রি নির্দোষ হই, তবে তিনি আমাকে আপনা-আপনি রুপা করিবেন ।” 
তাহার পরে সভায় ধাইয়া গদাধর রোদন কবিতে করিতে প্রতৃব চরণে 
পড়িলেন। প্রত ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইয়। আলিঙ্গন করিলেন) 
তারপর বলিতেছেন, “তুমি আমাব উপর আদপে ক্রোধ কব না, কিন্ত 
তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড ইচ্ছা করে; তাই তোমাকে 
চটাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপব কপট ক্রোধ করিয়াছিলাম। 
কিন্ত কোন মতে তোমার ক্রোধ জন্সাইতে পারিলাম না। কাজেই আমি 
তোমার নিকট বিক্রীত।” 

ইহার কিছুদিন পবে, প্রভুর অনুমতি লইয়া! গদাধরেব নিকট ভট্ 
যুগল-ভজনেব মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্ত শ্রবণ করুন। ভট্ট 
নিজেব দেশে অনেক শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই 
বাল-গোপাল উপাসক | এদিকে তাহাদের গুরু সে পদ্ধতি পরিত্যাগ 
করিয়া যুগল-ভজন আরম্ভ করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসক- 
ভক্তের গোষ্ঠী এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থলে, এমন কি শ্রীবৃন্দাবনে 
পধ্যস্ত, বড গ্রবল। 

হবিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তবুও ত্বাহার সাধানাৰ আগ্রহ 
কমে নাই। প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করেন্টু মনে 
বিশ্বাস, এই হরিনাম যে শুনিবে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই উদ্ধার 
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হইয়া যাইবে । বৈষ্ঞব-শান্ত্বেত্তাবা বলেন যে, হরিদাসের দ্বার৷ প্র 
জীবের নিকট নামের মাহাত্ম্য প্রচাব কবেন। কিন্তু হরিদাস জীবকে 
আর একটি প্রধান শিক্ষা দ্য গিয়াছেন, অর্থাৎ দীনতা! হরিদাসেব 
হ্যায় দীন ত্রিজগতে হয় নাই ও হইবে নাঁ। ভরিদাসের দীনতা দেখিলে 
প্রভূ বিকল হইতেন। হবিদাস কোথাও গমন কবেন না, পাছে কোন 
সাধুমহাস্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার 
স্পর্শ ব্রহ্ম! পর্যন্ত বাঞ্চা কবেন। হরিহাস প্রভৃদত্ত কুটারে দিবানিশি বাস 
করেন এবং নাম জপ করেন। প্রত প্রত্যহ সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া 
প্রত্য/গমনকালে একবার হ্বিদাসকে দর্শন দিয়া যান ' কখন বা 
পার্ষদ্গণ সহ হ্রিদাসের কুটাবে যাইয়া ইঠষ্টগোষ্ঠী করেন। গোবিন্দ 
প্রত্যহ তাহাকে প্রসাদ দিয়া যান। 

এক দিবস গোবিন্দ যাইয়া দেখেন যে, হবিদাস শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ 
জপ করিতেছেন, উচ্চৈঃস্ববে জপিবাব শক্তি নাই। গোবিন্দ বলিলেন, 
“উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কব।” হরিদাস গাত্রোথান করিলেন, তারপর 
বলিতেছেন, “অগ্য আমি লঙ্ঘন করিব। যেহেতু আমার সংখ্যা-নাম-জপ 
এখনও হয় নাই ।” আবাব বলিতেছেন, “মহাপ্রসাদ উপেক্ষা কবিতে 
নাই। সুতরাং কি করিব ভাবিতেছি 1” ইহা বলিয়া মহাগ্রলীদকে 
বন্দনা করিয়া একটি অন্ন বদনে দিলেন। হরিদাসের এইব্ধপ অবস্থা 
শুনিয়া গ্রভূ পরদিবস তাহাকে দেখিতে গেলেন । হরিদাস অমনি উঠিয়া 
তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রত জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরিদাস, 
তোমার গীড়া কি?” হরিদাস বলিলেন, “আমার শারীরিক পীডা কিছু 
নাই। তবে মন অন্ুস্থ কারণ আমি আর সংখ্যানাম জপ করিয়া 
উঠিতে পারি ন1।” প্রভূ বলিলেন, “বুদ্ধ হইয়াছ, এখন সাধনে এত 
আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও । তুমি জগতে নাম-মাহাত্ময 
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প্রকাশ করিতে আসিয়াছ, তোমার কৃপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে। 
তোমার দেহ পবিত্র, এরূপ করিয়া শরীরকে আর ছুঃখ দিও না।” 

তখন হবিদ(স অতি কাতবে ও কবজোড়ে বলিতেছেন, “প্রভূ ওসব 
কথা এখন থাকুক। আমাকে একটি বব দিতে হইবে। তুমি অবশ্য 
লীলাসম্বরণ করিবে বুঝিতেছি। সেটা আমাকে দেখিতে দিও না। 
দোহাই প্রভূ, যাহাতে আমি শীঘ্-শীঘ্র যাইতে পারি সেই অনুমতি কর 1৮ 

এই কথা শুনিয়া প্রভৃব আখি ছল ছল কবিতে লাগিল। তিনি 
বলিলেন, “হরিদাস, তুমি বল কি ! তুমি ছাড়িয়া গেলে আমি কাহাকে লইয়া 
এখানে থাকিব? কেন তুমি নির্দিয় হইয়া তোমাব সঙ্গ-স্থুখ হইতে আমাকে 
বঞ্চিত কবিতে চাও ? তোমাব ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আমাব আব কে আছে?” 

হরিদাস বলিলেনঃ “প্রভু, আমাকে এসব কথ। বলে ভূলাইও না । 
কত কোটা মহান্-ব্যক্তি তোমাব লীলার সহায় আছে। আমি ক্ষুদ্র কীট 
মরিয়। গেলে তোমাব অভাব হইবে, একপ অন্য/য় কথা তুমি কেন বল? 
আমাকে ছেডে দাও প্রভু, আমি যাই |” ইহা বলিয়া রোদন কবিতে 
করিতে হরিদাস প্রভুর পায়ে ধবিয়া পডিলেন। আবার বলিতেছেন, 
“আমার ম্পর্ধার কথা শুন । আমি যাইব, তোমার শ্রীপাদপদ্ হৃদয়ে 
বাখিয়া, তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে, আব তোমার নাম উচ্চারণ 
কবিতে করিতে । বল প্রভূ, আমাকে এই বর দিবে ?” 


যেমন অল্প-মেঘে পৃর্ণচন্দ্র আবরণ কবে, সেইরূপ দুঃখে প্রভূর শ্রীবদন 
অন্ধকার হইয়া গেল, উত্তর করিতে পাবিলেন না)- অনেকক্ষণ মলিন 
বদনে ও অবনত্ব-মন্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে-ধীরে 
বলিলেন, “তুমি যাহা ইচ্ছা কর, কৃষ্ণ তাহাই পালন করিবেন, তাহার 
সন্দেহ নাইঃ তবে আমি তোমা-বিহনে কি-কষ্টে থাকিব ফ্রাহাই 
ভাবিতেছি।৮ ইহা! বলিয়া বিমর্ষ-চিত্তে প্রভূ উঠিয়া গেলেন || 
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পরদিবস প্রাতে প্রভূ স্বগণ সহিত হরিদাসের কুটারে উপস্থিত 
হইলেন। বলিতেছেন, “হবিদাস, সমাচার বল।” হরিদাস বলিতেছেন, 
“প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক ।” হরিদাস বুঝিয়াছেন যে) 
প্রভূ তাহার প্রাথিত বর প্রদান করিয়াছেন । ইহাই বলিতে-বলিতে 
হবিদাস কুটার হইতে বহিগগত হইয়া ধীরে ধীরে আঙ্গিনায় আসিয়! প্রভুর 
ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম কবিলেন। হরিদাস দুর্বল হইয়াছেন, 
ঈাভাইতে পারিতেছেন না। তখন প্রভু তাহাকে যত্বু করিয়া বসাইলেন, 
আর তাহাকে বেডিয়া সকলে নাম-সঙ্ীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
হবিদাস মধ্যস্থলে রহিয়াছেন,_কেন, না মবিবার জন্য ! ভক্তগণ নৃত্য 
করিয়া বিচরণ কবিতেছেন, আর হরিদাস সুবিধা মত তাহাদের পদধূলী 
লইয়া সর্ববার্গে মাখিতেছেন। এইরূপে হরিদাস পদধূলীতে ধৃসরিত 
হইলেন। নৃত্য কবিতেছেন স্বরূপ ও বক্রেশ্বর, আর গাইতেছেন কে, 
ন। স্বয়ং প্রত, স্বরূপ, রাময়ায়, সার্বভৌম ইত্যাদি । পরে প্রভূ কার্তন 
রাখিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বণনা করিতে 
লাগিলেন। অগ্য বক্তা স্বয়ং প্রভূ, আব বর্ণনীয় বিষয় হবিদাসেব গুণ। 
ভক্তগণ হরিদাসের গুণ শ্রবণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া, তাহার চরণে 
প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
হরিদাস তখন ধীবে-ধীরে সেখানে শয়ন করিলেন। তাহার মস্তক 
ও সর্বাঙ্গ ভক্ত-পদধূলায় ভূষিত। আর মুখে বলিতেছেন, “দয়াময় প্রভু! 
গৌরাঙ্গ! এ দীনকে চরণে স্থান দিও।” পরে প্রকে তাহার নিকট 
বসাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি বসিলেন। আর হরিদাস অমনি 
প্রভুর চরণ ধরিয়া আপনার হৃদয়ে স্থাপিত করিলেন। প্রভু আর 
উচ্চবাচ্য করিলেন না, তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন? তাহার 
পরে হরিদাস তাহার নয়নদ্বয় প্রভুর মুখচন্দ্রে অপিত করিয়া স্থধাপান 


১৭০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিতে লাগিলেন । ইহাতে হইল কি, না তাহার নয়নদ্ধয় দিষা পপ্রেমধারা 
পড়িতে লাগিল । তখন হরিদাস, প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন 
আর, ( যথা চৈতম্তচরিতামুত ) 
“নামেব সহিত প্রাণ কবিল উৎক্রামণ ।” 

ছুই দ্রিবস পূর্বের হরিদাসের সামান্য কিছু অসুখ হইয়াছিল, তাহার 
পরদিন তিনি প্রভুর নিকট বর প্রার্থনা কবেন, আর তৃতীয় দিনের দিন 
আপনি কুটীরের বাহিরে আসিলেন, বসিলেন, শয়ন করিলেন, নানারূপে 
চিরদিনের মনের বাঞ্ পূর্ণ করিলেন, করিয়া শ্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন ! 
হরিদাস যে যাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনেও ভাবেন নাই । হরিদাসের 
অস্থখ হইয়াছে, তাই তাহার বাড়ী কীর্তন কবিতে আসিয়াছেন। 
হরিদাসের সহিত প্রভৃর যে গোপনে কথ! হইয়াছে তাহা ভক্তগণ 
জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তখনি জানিলেন, যখন প্রত 
হরিদাসের গুণ বর্ণনাকালে বলিলেন যে, “হরিদাস যাইতে চাহিলেন, 
আমি রাখিতে পারিলাম না । হরিদাস আমাকে সম্মূথে রাখিয়া গোলকে 
যাইবেন এই প্রার্থনা! কবিলেন, আর কৃষ্ণ তাহাই করিলেন।” ভক্তগণ 
দেখিয়৷ বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন । হরিদাস যে গিয়াছেন কেহ ইহা প্রথমে 
বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে দেখিলেন যখন হরিদাস প্রকৃতই 
অন্তধ্ণন করিয়াছেন, তখন সকলে গগন ভেদিয়া হ্রিধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। প্রভু তখন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া! উঠাইলেন 
ও নৃত্য আবস্ত করিলেন । প্রভু আনন্দে বিহ্বল। প্রভুর আনন্দ 
কেন? না, হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ভক্তের প্রতাপ দেখিয়া । 
তখন ভক্তগণও প্রভুর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়৷ নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

শ্রীভগবানের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কিছুই নাই,--ভক্তই শ্রীঞ্জ্জবানের 
পরিবার । আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন, যাহার ভ্রিজগতে 


হরিদাসের বিজয় ১৭১ 


কেহ নাই, অথচ তাহাতে তাহার অভাব বোধ নাই? তাহার নিজের 
পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পু্রের ন্যায় স্নেহ করেন। সকল 
স্্রীলোকই তাহার মা। তাহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। 
কেহ মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন অর্থাৎ 
অন্তের সথে সুখী, ছুঃখে ছুংখী হইতেছেন। শ্রীভগবান সেই প্রকার, 
তাহার কেহ নহে, তিনি সকলের । হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া 
প্রভু দেখাইলেন ষে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি । যেমন ঠাকুর 
আমাব আপ্রতু, তেমনি ভক্ত আমার হরিদাস। হরিদাস যেমন ভক্ত, 
তাহার অন্তর্ধানও সেইরূপ! প্রভু বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন 
সময় স্বরূপ তাহাকে অন্তে্িক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তখন একখান 
গাডী আনা হইল, ও তাহার উপর হরিদাসের মৃতদেহ স্থাপিত করিয়। 
সকলে কীর্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাঁড়ী 
চলিতেছে, প্রভূ অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর পশ্চাতে 
ভক্তগণ কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে, আর সঙ্গে বহুতর লোক 
হরিরধবনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। সমুদ্রতীরে যাইয়া মুতদেহ 
নামাইয়। সান করান হইল। প্রভু বলিলেন, “অগ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ 
হইল। তখন ভক্তগণ বালুকার মধ্যে সমাধি খনন করিলেন। তৎপরে 
ইরিদাসের অঙ্গে মাল্যচন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাহার পাদোদক পন 
করিলেন। পরে সকলে কীর্তন করিতে করিতে তাহার দেহকে সেই 
সমাধিতে শয়ন করাইলেন। যথা--৫চতন্যচরিতামবতে-_ 

“চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন । 

বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দ নর্তন ॥ 

হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়। 

আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলেন তাহার গায় ॥" 


১৭২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তৎ্পরে কবব বালুদ্বাবা পূর্ণ কবিয়া তাহার উপর দৃঢ় করিয়া বাধা হইল। 
তখন আবাৰ নর্তন ও কীর্তন আরম্ভ হইল । শেষে সকলে ঝাপ দিয়া 
আনন্দে হরিধ্বনিব সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন । 

স্নানান্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার 
পর কাহাকে কিছু না বলিয়া প্রভূ এ পথে একেবারে মন্দিরের দিকে 
যাইতে লাগিলেন, কাজেই সকলে তাহাব অন্তগমন করিলেন। গুভূ মন্দিরে 
কেন যাইতেছেন, কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই । সকলে ভাবিতেছেন 
প্রভু দর্শনে চলিষাছেন । কিন্তু তাহা নয। যেখানে পসারীগণ পণ্যদ্রব্য 
বিক্রয় কবিবার নিমিত্ত বসিয়া আছে, প্রভূ সেখানে যাইয়া কাপড় 
পাতিলেন; বলিলেন, “আমাব হ্বিদাসেব মহোৎ্সবেব নিমিত্ত ভিক্ষা 
দাও।” প্রভৃব কথা শুনিগ্না ভক্তগণ হাহাকার কবিয়া রোদন করিয়া 
উঠিলেন। পরাসীগণ সকলে তটস্থ হইয়! ভিক্ষা দিতে অগ্রসব হইল । 
স্বরূপ তাহাদিগকে নিবাঁবণ করিলেন । আব প্রভুকে নিবেদন করিলেন 
“আপনি বাপায় চলুন, আমরা ভিক্ষা লইয়া যাইতেছি।” প্র 
ভক্তগণের সহিত বাসায় গমন করিলেন। স্বরূপ চারিজন বৈষ্ণব 
রাখিয়া ভিক্ষা আরস্ত করিলেন ১ বলিলেন, তোমর। প্রত্যেকে এক একটা 
দ্রব্য দাও।৮ এইরূপে চাবিটী বোঝ করিয়া তিনি বাসায় আসদিলেন। 

এদিকে হরিদাসের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল হইয়।৷ নগরময় 
হরিধ্বনি আরম্ভ হ্ইয়াছে। নীলাচলে মুসলম|নের আসিতে নিষেধ । 
যখন প্রভূ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তখন হরিদাস 
রোদন করিয়া বলিলেন যে, কিরূপে গ্রভুকে দর্শন করিবেন, যেহেতু 
তাহার নীলাচলে যাইবার অধিকার নাই। তখন প্রতু প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে,-“আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব ।৮ স্ট্ররজ সেই 
হরিদাসের অন্তর্ধানে বাল বৃদ্ধ যুবা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শৃদ্র সকলে 


প্রভুর ভিক্ষা ১৭৩ 


আনন্দে ও ভক্তিতে গদগদ হইয়া হবিধবনি করিতেছেন। তাই বলি, 
, ভক্তি জাতিব উপরে, সকলেব উপরে । 

স্বরূপ গৌসাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইয়া আসিলেন তাহাতে 
আর মহোত্সব হইত না। কারণ হরিদাসের ক্রিয়াতে প্রসাদ 
পাইতে নগর সমেত লোকেব লাধ হ্ইল। তবে রামানন্দের ভাই 
বাণীনাথ বহু প্রসাদ আনিলেন, আব আনিলেন কাশীমিশ্র,--ধিনি 
মন্দিরের কর্তা । 

বেষ্বগণকে প্রভু সাবি সারি বসাইলেন, আর চারিজন সহায় লইয়া 
নিজে পরিবেশন আরম্ত করিলেন। যেন মহাপ্রভৃব পিতৃবিয়োগ 
হইয়াছে, তাহাব সেই ভাব। 

“মহা প্রভূব শ্রীহস্তে অল্প না আইসে। 
এক পাত্রে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥” 

স্ববপ, প্রতুকে এই কাধ্য হইতে নিবস্ত করিলেন; করিয়া, তিনি 
স্বয়ং, আব বলবান কাশীগব, জগন্নাথ ও শঙ্করকে লইয়া পরিবেশন আবস্ত 
কবিলেন। প্রত ভোজন না কবিলে কেহ ভোজন কবেন নাঁ, কিন্তু সে 
দিবল কাশীমিশ্রের বাটিতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাসের 
অন্তদ্ধানের অতি অল্প পুর্বেও প্রভু ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না যে, 
হরিদাস তখনি নিত্যধামে গমন করিবেন। কাশীমিশ্র প্রভুর ভিক্ষার 
সামগ্রী সেখানে লঙইয়া আসিলেন। প্রভু সন্ন্যাসীগণ লইয়া বসিলেন, 
আব যত্ব করিয়া সকল টষ্ণবকে আক পৃরিয়া ভোজন করাইলেন । 
কাবণ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, - প্রভুর যেন এ নিজের কাজ, যেন তাহার 
পিতৃশ্রাদ্ধ। 

ভোজনাস্তে প্রভু সকলকে মাল্যচন্দন পরাইলেন। তার পরে 
বলিতেছেন": 

১২ 


১৭৪ শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত 


“হবিদাসেব বিজয়ে 'খিসব ষে কৈল দর্শন । 

যেই তাহা নূতা কৈল, যে কৈল কীর্তন | 

যেই তাবে বালু দিতে করিল গমন | 

তাব মভোহসবে যেবা কবিল ভোজন ॥ 

অচিবে হইবে সবাব কৃঝ গেম প্রাপ্তি। 

হবিদান দবশনে হয এছে শক্তি ॥ 

কুপা কবি কৃঞ্চ মোবে দিয়ভিল সঙ্গ । 

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ ॥ 

হবিদাসেব ইচ্ছা যবে হইল চন্িতে। 

আমার একতি তারে নাবিল বাখিতে । 

ইচ্ছ।মাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিক্ষমণ | 

পূর্বের যেই শুনিয়্াছি ভীম্মোব মবণ ॥ 

হবিদাস আছিল! পুৃথিবীব শিবোমণি। 

তাহা বিনা বত্ুশৃন্তা হইল মেদিনী ॥ 

জয় হবিদাস বলি কব হবিধবনি । 

ইহা বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি | 

সবে গায় জয় জয় জয় হবিদাস। 

নামের মহিমা সেই কবিলা প্রকাশ | 

তবে মহা প্রভূ সব ভক্তে বিদায় দিল] । 

হর্য বিষাদে প্রন্থ বিশ্রাম করিল ॥% 

প্রভু বলিলেন, “কৃষ্ণ কৃপা কবিযা সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কৃপা কবিয়া 

আবাব তীহাকে লইয়া গেলেন |” বস্তুতঃ হবিদাসেব অন্তর্ধানে প্রভুর 
প্রাত্যহিক একটি স্থখেব কার্য কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রভা স্মৃদ্র- 
স্ানের পর হরিদ|সকে দর্শন দেওয়া যে কাধ্য ছিল, তাহা আর বহিল 


হরিদাসের মাহাত্ম ১৭৫ 


না। হরিদাস যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই, (প্রেমের হাট 
স্তাঙ্গিতে আবস্ত হইল। প্রভূ যে লীল। সম্ববণ কবিবেন, তাহার স্থচন। 
আরম্ভ হইল। হবিদাসের অন্তদ্ধান তাহাব প্রথম লক্ষণ | 

লোকে বলে যে মায়া ত্যাগ কব, করিয়া সাধু হও । কিন্তু মনুষ্য যদি 
মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার বহিল কি? যাহাব মায়া নাই সে 
তো অস্থব। মায়া, মোহ, ইত্যাদি বড ঘ্বণার বস্বথ বলিয়া কোন কোন 
শাগ্রে উত্ত হইয়।ছে । কিন্ধ মায়া মোহ বলে কারে? স্ত্রীকে ভালবাসা, 
সন্তানকে শেহ কবা, পিতামাতাকে কি এডগবানকে প্রেমভক্তি করা, 
--এ সমূদায় উপবোক্ত শাস্ত্েব হিসাবে “মায়া” | কিন্তু এ সমুদায় যদি 
পরিত্যাগ কবিতে হয়, তবে মশস্কেব মন্ুয্যত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। 
সায়াশৃহ্য যে মনুষ্য-সে অস্থব, বাক্ষন, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ, 
উত্যাদি। আমাদের যিনি ভগবান তিনি মায়াময়, অ।মব1 কিবপে ও কেন 
মায়া ত্যাগ কবিব? কৃষ্েব চক্ষে কথায়-কথায় জল, শ্রীরু্ণ দীনদয়াপ্রঁ, 
্রীক। বিরহে-কাতর, প্রেমে-পাগল৮তবে মন্তষ্য কিকপে মায়ামোহশূন্ত 
হইবে? এই যে নীলাচলে আমায় প্রাণগৌবাক্গ প্রেমের হাট 
বৰসাইয়াছেন। ইহাবা সকলে মিলিয়া এক বৃহৎ পরিবাঁব-স্বর্ূপ বাস 
করিতেছেন । এই পরিব[বের মধ্যে গৃহী আছেন+ যেমন রামানন্দ; 
সন্ন্যাসী আছেনঃযেমন পুর, ভাবতী। উদাসীন আছেন, যেমন 
হরিদাস । হরিদাস যখন অন্তদ্ধান করিলেন, সেই পরিবার মধ্যে একজন 
অদর্শন হইলেন। হরিদাসের অভাব সকলে, এমন কি প্র পর্য্যস্ত, 
অন্থভব কবিতে লাগিলেন। “এমন সঙ্গ আমি আর কোথায় পাইৰ ?* 
হ্রিদ1সকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা ! 

হরিদাসের স্বচ্ছন্দ মরণ, ইহার নিমিত্ত বিন্ময়াবিষ্ট হইবাব কারণ 
নাই। ঠাকুর মহাশয়, রলিকানন্দ প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষাও 


১৭৬ অমিয়নিমাই-চরিত 


আশ্চর্ধ্যরূপে অপ্রকট হয়েন। প্রকৃত কথা, ভক্তি-চঙ্চার ন্যায় শক্তিসম্পর 
ঘোগ আর নাই। এই যোগের কথা দ্বিতীয় থণ্ডে প্রভূব রাঢ দেশ 
ভ্রমণকালীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি । শরীররূপ উপপতিব সহিত 
জীবাত্মারূপ রমণীব প্রীতি ধ্বংস করিয়া, তাহার পবমাত্মারূপ পতির 
সহিত মিলন সংঘটনের নামই “যোগ”। জীব “করুষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া যতই 
সাধনী কবেন, ততই তাহাব শবীরকপ উপপতির প্রত্তি প্রীতি লঘু হইতে 
থাকে । তাহার পব ভক্তের এপ একটি অবস্থা হয় যে, তাহার 
শরীবের সহিত জীবাত্মার যে বন্ধন, তাহা অতি-জীণ অবস্থা প্রাঞ্ধ হয়। 
তখন জীব,-ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানযোগীই হউন,--আপনার 
শরীর হইতে অনায়াসে আপনার জীবাত্মা নিক্ষামণ কবিতে পাবেন। 
স্বতবাং এরূপ অধিকাবী-জীব অনায়াসে ইচ্ছা কবিলেই মরিতে পারেন । 
হবিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শবীর অকর্মণ্য হইয়াছে; তাই ভাবিলেন 
যে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। তখন প্রভৃব নিকট বর মাগিলেন। 
প্রভু দেখিলেন যে, হবিদাসের একপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর 
দিলেন । আব হবিদাস হাপিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। 

ষীশুগ্ীষ্ট যে অবতাব, তাহা কে না স্বীকাব কবিবেন? তাহার 
অচিস্ত্য-শক্তিতে বক্তপিপাস্থ জাতি সমুদায় অনেক পরিমাণে শাস্ত 
হইয়াছে । এই যীশ্ু্ীষ্ট তাহাব হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়/ছিলেন 
যে, “প্রভূ, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন|” এ কথা যখন আমবা প্রথম 
বাইবেল গ্রন্থে পাঠ কবিলাম, তখন আমাদের বিস্ময়ে আনন্দের উদয় 
হইল। তখন মনে এই ক্ষোভ হইল যে, আমাদেব মধ্যে এপ উদাহরণ 
দেখাইবাব কিছু নাই। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিগণ কথা লইয়া! আমাদিগকে 
চিরদিন লজ্জা দিয়া আসিতেছেন ; বলিতেছেন, “দেখাও দেক্িচ এরূপ 
মহত্ব কোথায়, কোনও কালে কেহ দেখাইতে পারে কি না।” আমরা 


ভক্তের শক্তি ১৭৭ 


যাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন না, আমরা তখন 
প্রতৃর লীলা জানিতাম নী! “আমরা” মানে- এদেশে ধাহারা ভদ্রলোক 
বলিয়া অভিহিত । কারণ প্রভুর ধন্ম সাধরণতঃ ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণের 
মধ্যে অপ্রচারিত থাকে ; আর নবশাখগণ প্রভৃতি যাহ।দের মধ্যে প্রচারিত 
ছিল, তাহাব1 বিদ্যাচচ্চা কবিত না। কিন্তু ধাহারা বৈষ্ণবগোত্বামী 
তাহাবা কেন প্রভূর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই, সে কথ।র উত্তর 
আমবা কি দিব? তবে এই বলিতে পারি যে, যখন এই ক্ষ্র গ্রন্থকারের 
প্রভুর অপরিশীম কৃপায়, শ্রীগৌবাঙ্গ বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা তইল, 
খন অনেকের চরণে তাহার এরণাগত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কেহ 
কিছু বলিতে পাখিলেন না। যাহারা গোস্বামী, প্ডিত, তাহারা 
শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোম্বামি গ্রস্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ 
জানেন না। যিনি বড জানেন, ভিশি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন । 
সেও যেখানে লালাকথা আছে সেখানে নয়, যেখানে যেখানে তত্বকথা! আছে 
সেখানে । শ্রচৈতন্তভাগবত বলিয়া যে একখান? গ্রন্থ আছে, অনেকেই 
তাহার সংবাদ রাখিতেন না। স্থতরাং বৈষ্বধশ্ম কি, প্রভূ কে, তিনি 
কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই জানিতেন না। 


তাহাব পরে প্রতৃর লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে, যীশু যেরূপ মহত্ব 
দেখাইয়াছিলেন, হরিদাস তাহ! অপেক্ষাও অধিক মহত্ব দেখন। বীশ্ত 
তাহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, “পিতা । ইহাদিগকে 
আমার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মাজ্জনা কর 1” আর হরিদাস বলিলেন, 
“প্রতৃ, ইহাদিগকে উদ্ধার কর!” আমার নিতাইয়ের মস্তক দিয় কুধির 
পড়িতেছে, আর তিনি মাধাইয়েব নিমিত্ত প্রভৃর চরণ ধরিয়া মিনতি 
করিতেছেন। এ সমুদায় কেবল গৌরাঙ্গ-লীলায় পাওয়া যায়, অন্ত 
কোথাও নাই। 
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অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন-ভজনে, অনেক বাহ্ৃক্রিয়। 
প্রবেশ করিয়াছে । ইহা দেখিয়া বিদেশী লোক হান্ট করেন ও আমাদের 
দেশের বুদ্ধিমান লোকের! ক্ষুন্ধ হয়েন। মনে করুন, এক জাতিব সিদ্ধ 
অন্ত জাতির বিবাহ হইবে না। শুধু তাহা নয়, এক জাতির ছুই শ্রেণী 
আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইবে নাঁ। দেখুন, বারেন্দ্র € 
রাটী উভয়েই ব্রাঙ্গণ, অথচ ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইবে ন'। 
ইহার ফলে হিন্দুকূল নিশ্মুল হইতেছে । কিন্ত মহাপ্রভূর বিচারে জাতি, 
কি বিদ্যা, কি ধন, কি পদ লইয়া ছে বড বিচাব নহে, ইহা কেবল 
ভক্তি লইয়া। হরিদাদ মুসলমান, তাহাব পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ পান 
করিলেন। ইহা সামাজিক নিয়মেব ঘোর বিবোধী কাষ্য। কিন্ত 
প্রভুর ধশ্মে এ সমস্ত বাহাক্রিয়া কিছু নাই। আবার হরিদাস বৈষ্ণব, 
তাহাব দেহ দাহ না কবিয়া কবরে প্রোথিত করা হল কেন? ইহার 
তাৎপর্য এই যে, ৫ঞ্চব-ধন্মে এই সমুদায় ছাই মাটীর কথা লইযা কচকচি 
নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহিব হইয়া গেল, তখন উহা ভল্মসাৎ 
কর কি মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। 
বুদ্ধিমান্‌ পাঠক একটু চিন্তা কবিয়! দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই 
সমুদায় অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত্ত হিন্দু-সমাজে একতা নাই, আর 
উহা ছারে খারে গেল। 

ভবানন্দের পাচ পুত্র সকলেই প্রভুব দাস। বামানন্দ প্রত্ুর 
বামবাহু--বিশাখার অবতার, বাণীনাথ, প্রভুব সেবায় [নযুক্ত; 
গোপীনাথ বিষয়কাধধ্য কবেন। ইহাদিগের ছুইজন,--রামানন্দ ও 
গোগীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাআাজ্যের অধীন রাজ্যশাসন করেন। 
ইহাদিগকে অধিকারী ও বলে, রাজাও বলে। ইহারা রাজাঝ্ছযে কায্য 
তাহাই করিতেন, তবে মাসিক বেতন পাইতেন। এই রাজার রানা 


গোগীনাথ ১৭৯ 


যদি অসন্তুষ্ট হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মাল- 
জ্যাঠার অধিকারী । তাহাব নিকট মহাজনের লক্ষ কাহন পাওনা হয়। 
গোপীনাথ চিবদিন বড বাবু লোক, অপব্যয়ে সমুদায় উড়াইয়া দেন। 
মহারাজ-সবকারে দেনাব ঢাকা দিতে পাবেন না। সেই খণ-শোধের 
প্রস্তাবে বলিলেন, “আমার ১০।১২টা ঘোডা আছে, তাহাই মূল্য করিয়া 
লও। আব যাহ। কিছু বাকি থাকে, অন্যান্ত দ্রব্য বেচিয়া দিব।”, 
প্রভাপরুদ্রেব কুমার, পুরুষোত্ুম জাণা, মেই ঘোডাগুলির মূল্য নিদ্ধীরণ 
করিতেছেন, তাহাব এ বিষয়ে বুযুৎ্পত্তি ছিল। তিনি অল্প মূল্য 
বলিতেছেন দেখিয়া গে|পীনাথ ক্রোর্ণ কবিয়। বলিলেন, “আমার ঘোড়া 
তোমাৰ মতন ঘাড ফিরাইঘা এদিক ওদিক চাহে না, তবে এত কম 
মূল্য কেন বল?” সেই বাজপুত্রেব বোগ ছিল, তিন প্রব্ূপ ঘাড় 
কিরইতেন। কাজেই গেোপীনাথের কথায় তিনি আরও চটি 
গেলেন । গোগীনাথের ভবসা এই ঘে, তাভাবা কয়েক ভাই রাজা 
গ্রতাপরুদ্্বে প্রিয়পাত্র। সেই বলে রাজাব পুন্তরকে পধ্যস্ত দুর্ববাক্য 
বলিতে সাহুপিক হইয়াছিলেন। বাজপুল্র কাজেই রাজার কাছে 
গোপীনাথেব বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন ।  এইকূপে প্রতাপরুদ্রের 
নিকট কোনক্রমে অচুমতি লইর! গোপীনাথকে চার্সে চড়ান হইল। চাঙ্গ 
মানে এই যে, নিয়ে খড়গ পাতিয়া উপবে অপরাধাকে রাখা হয়। পেখান 
হইতে অপরাধীকে এরূপ ভাবে ফেলিলা দেওয়া হয় যে, সে দ্বিখও হইয়া 
যায়। গোপীনাথকে যখন চান্গে চডান হইল, তখন নগরে হাহাকার 
পড়িয়া! গেল। প্রতাপকদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাহার 
পুল্রকে চাঙ্গে চডান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথ।। 
কয়েকজন আসিয়া প্রভুর স্মবণ লইয়া বলিল, “প্রভু, রামানন্দের গোগী 
তোমার দাস; তাহাদিগকে রক্ষ। কর 1 


১৮০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এখন রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভূর দাস। প্রতাপরুদ্র আপনি প্রভুর নাম 
রাখিয়াছেন, “প্রতাপরুদ্র-সংত্র্যতা”। প্রভু একটি কথা বলিলে গোপী- 
নাথের প্রাণরক্ষা হয়। প্রভুব একটি কথা বলাও কর্তব্য, যেহেতু 
ভবানন্দ গোঠ্ঠীনমেত তাহার অনুগত, আর বামানন্দ তাহাব প্রাণ 
বলিলেও হয়। কিন্ত প্রভু কোমল হইলেন না, বলিলেন, “গোগীনাথ 
রাজাব নিকট প্রকৃতই খণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াসে 
স্খে কাল কাটাইতে পারে । তাহা ন। করিয়া সে চুরি কবিবে, কবিয়। 
কেবল কুকাধ্যে বাজাব অর্থব্যয় কবিবে। সেত অবশ্য রাজাব নিকট 
দণ্ড । আমি এ বিষয়ে ইস্তক্ষেপ কবিব না।* 

প্রভু এই কথা বলিতেছেন এমন সময সংবাদ আসিল যে গোঠী- 
সমেত ভবানন্দকে রাজা বাধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পবে জানা গেল 
যে, কথাটী অলীক । যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন 
এমন কি, স্বরূপ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আপিয়া প্রভুব চবণে পডিলেন; বলিলেন, 
“প্রভু রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাহাবা তোমার দাস, 
তাহাদিগকে রক্ষা ককন।” 

মনে ভাবুন, রাজা প্রতাপরুত্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচাবী বাঁজা। তাভাব 
উপব কেহ কর্তা নাই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা কবেন, তাহা ভালই 
হউক আব মন্দই হউক, অবশ্য পালন করিতে হইবে । কাহারও এমন 
সাধ্য নাই যে তাহাতে দ্িরুক্তি করে। প্রতাপকদ্রের গুরু কাশীমিত্র 
অবশ্য অনেক ক্ষমতা রাখেন। কিন্ত বিষয়কাধ্যে গুরুর পরামর্শ কি 
আদেশ সকল সময় শুনিলে রাজ্য-শাসন চলে না। আবাব কাশীঘিশ্র 
অন্টের হ্যায় রাজাব অধীন, তিনিই বা সাহস কবিয়া রাজ্যসংক্রান্ত কোন 
অনুরোধ রাজাকে কিরূপে করিবেন? তবে তখন পুরী তেষ্/কবল 
একজন ছিলেন, ধাহার আজ্ঞা বাজা অবহেলা করিতে পারিতেন না। 


কাশীমিশ্র ও রাজ ১৮১ 


তিনি আমাদিগের প্রভূ । রাজাব ক্ষোভ যে, প্রভু তাহাকে কোন আজ্ঞ। 
করেন না। ভবানন্দ-পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভৃব শরণ 
লইলেন। কিন্তু যখন স্বরূপ প্রভৃতি এইবূপ অন্ুবোধ কবিলেন, তখন 
প্রভু ত্রুদ্ধ হয়া বলিলেন, “তোমবা বল কি? আমিসন্ন্যাসী হইয়া 
কি আমর ব্রত ভগ্গ কবিব? তোমরা কি বল যে, আমি এখন বাজার 
কে যাই, যাইয়া আচল পাতিষা কৌডি ভিক্ষা করি? আচ্ছ। তাহা$ 
না হয কবিলাম। কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন পাচ-গণ্ডাব সন্গ্যাসী, 
আমাকে ছুই লক্ষ কাহ্‌ন ভিক্ষা বাজা কেন দিবেন ” 

এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আমিল যে গোপীনাথকে 
খঙ্গেব উপব ফেলিতেছে। এইবাব দিয়া চারিবাব এইরূপ সংবাদ 
বধ্যস্থল হইতে আসিল। প্রভূ তবু প্রতিজ্ঞা ছাডিলেন না। তিনি 
বলিলেন, “ভোমরা যদি এত ভয় পাইয়! থাক, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় লও, 
তিনি যাহা ভাল হয করিবেন |” বামানন্দের ভ্রাতগণেব মধ্যে প্রকৃত 
বিষযী এই গোপীনাথ । তিনি যে প্রচুর অর্থ উপাজ্জন কবেন বাদরামী 
করিয়া তাহা উডাইযা দেন। কিন্তু যখন তাহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, 
তখন তাহাব জ্ঞান হইল যে, এ পধ্যন্ত তিনি বিফলে কাটাইয়াছেন | 
তখন জগতের সমুদায় মায়া ত্যাগ কবিয়া একমনে শ্রকুষ্ণের নাম জপিতে 
ল।/গিলেন। 

যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের 'প্রাণদানের নিমি্ত ভক্তগণ 
প্রার্থনা কবিতেছেন, তখন সেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি 
একেবাবে রাজার নিকট গমন কবিলেন ১ করিয়া! বলিতেছেন, “মহারাজ ! 
গোপীনাথকে চাক্গে ' চডান হইয়াছে । তাহার নিকট টাকা পাওনা 
খাকে, তাহাকে বধ করিলে কি কল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ 
পরিবার কেবল তোমার কপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর কৃপাপা্রও বটে। 


১৮২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এই কথ। শুনিয়া রাজা বলিলেন, “মেকি! আমি তাহাকে বধ করিতে 
ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদাস্ক 
হইবে না, তাহাই করিতে বগিযাছিলাম।* রাজা তৎ্পবে হরিচন্দনকে 
বলিলেন, “তুমি শীগ্র যাও, যাইয়া তাহাকে চার্গ হইতে নামাও গিয়া 1” 
ফল কথা, গোগীনাথ মৃহাপ্রভৃব প্রিয় এই কথ! মনে হওয়ায় রাজ। একট 
ভীত হইলেন । 

ইহাব পৰে রাঁজা তাহার চিব প্রথান্ুসাবে, তাহার গুরু কাশীমিশ্রের 
পদসেবা করিতে আমিলেন। তখন কাশমিশ্র বলিতেছেন, “দেব, 
আব এক কথা শুনিয়াছেন? মহাপ্রভু আব এখানে থাকিবেন না।” 
অমনি প্রতাপরুদ্রেব মুখ শুখাইয়া গেল; বলিতেছেন, “মে কি? সৰ 
খুলিয়া বল।”৮ তখন কাশীমিশ্র বলিলেন, “গে।গীনাথকে চান্গে চডাইলে, 
নগর সমেত লোক যাইয়া তাহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 
“আফি বিরক্ত সন্ন্যাপী, আমাব নিকট বিষষ-কথা কেন? বাজা ভঙ় 
পাইয়া বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তখন কাশীমিশ্র 
রাজাব নিকট বলিলেন, “আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই । 
তিনি বরং গোগীনাথকে নিন্দা করিলেন, বলিলেন, যে ব্যক্তি রাজার 
দ্রব্য অপহরণ করে সে দণ্ডাহ, আর তাহাকে দণ্ড করিয়া রাজ। তাহার 
কর্তব্য কার্যযই কবিয়াছেন। মহাপ্রভৃব বিরক্তির কাবণ এই যে, তাহার 
বিষয়-কথা শুনিতে হয়। তাই ভিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এ স্থান 
হইতে আলালনাথে গমন কবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়| থাকিবেন |” 

রাজা বলিলেন, “কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা 
কিকপে বাচিব? আমি গোপীনাথেব সমুদায় খণ মাপ করিলাম |” 

তখন কাশমিশ্র আবার বলিতেছেন, “আপনি গোপীন্ুথের খণ 
মাঞ্জনা করিলে যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে তাহা বোধ হয় না। তাহার 


ভক্ত ও ভগবান ১৮৩ 


এইরূপ ইচ্ছা নয় যে, আপনার ন্যাধ্য যাহা পাওনা, তাহা আপনি 
পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জন্য আপনার পাওন] ত্যাগ 
কবিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু মু ভিন্ন স্থখী হইবেন না।” রাজা 
বলিলেন, “তবে তুমি তাহাকে এ কথা বলিও না। কথা এই যে, 
ভবানন্দের গোষ্ঠীকে আমি ণিজজন বলিয়া বোধ কবি। ভাহারা অর্থ 
অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি ন।। তাহার পর, তাহারা 
গোঠাসমেত এখন মহাপ্রভূর প্রিয়, কাজেই আমাব আরও গিয় হইয়াছে । 
আমি তাহাকে আবাব মালজ্যাঠার অধিকাবা কবিয়া পাঠাইহেছি। 
সে যে, অর্থ অপহবণ করিত, ত্বাহার কারণ বোধহয় তাহার বেতন অল্ল 
ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি 
করিবে না” 

গোগীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। বাজা তাহাকে নেত্ধটা 
অর্থাৎ অধিকারী সাজ পবাইলেন। তখন গোগীনাথ সেই রাভবেশে 

ভ্রাতাগণ ও পিতাসহ আ(সিধা প্রভৃকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

প্রভৃব লীলাব মধ্যে এই একটি মাত্র ব্যয়কথা আছে । তবু ইহাতে 
কয়েকটি মহাউপদেশ পাঁওযা যায়। মভাপ্রভু একটি কথা বলিলে 
গোপীনাথের প্রাণ বাঁচে, কিন্তু তিনি ভাহা বলিলেন না। তিনি 
সন্ন্যাসী, তাহার পক্ষে রাজাব নিকট অন্ররোধ কর] কর্তব্যকশ্মের ক্রচী 
হইত। যখন গোপীনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিতে ল|গিলেন, 
তখন প্রভূ বলিলেন যে তাভাবা দি গোপানাথের নিমিত্ত প্রাণভিক্ষা 
চাহেন, তবে তাহাদের শ্রীজগন্ন/থের শরণ লওয়া কর্তব্য । 

্রঅমিয়নিমাই-চরিতের প্রথম খণ্ডে “আমি ৩ গৌরাঙ্গ” শীধক 
কবিতায় এই পদটি আছে £--( জীব) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ 
সহজে তোমারে ডাকে |” 


১৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ইহাব তাৎপর্য এই যে, “হে প্রভূ, আমি যে তোমার নিকট দুঃখ 
পাইনা আর্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের 
যেরূপ স্বভাব দিয়াছ, তাহাতে তাহারা বিপদে পডিলে সেই স্বভাবান্থলারে 
তোমারে ডাকিয়া থাকে ।” 


এখানে এই কথাব একটু বিচাব কবিব। শ্রীভগবান্‌ মঙ্গলময় ও 
সর্বজ্ঞ । তাহাব নিকট আবার প্রার্থনা কি? যাহার! বিশুদ্ব-ভক্ত, 
তাহার! শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা কবেন না তাহারা জানেন 
ষে, যে ব্যক্তি শ্রভগবানেব উপব নির্ভব কবিয়া থাকে, ভাহাব অন্ন তিনি 
মস্তকে কবিয়া বহিয়া তাহাব শিকট লইয়া যান। ইহাই যখন ভক্তেব 
কর্তৃব্য-কর্ম, তখন সেখানে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীগৌবাঙ্গ এ কথা কেন 
বলিলেন যে, যদি তোমরা গোপীনাথেব প্রাণভিক্ষা চাও, তবে 
শ্রীজগন্নাথেব নিকটে প্রার্থনা কর? কথা এই, ভক্ত ছুই প্রকাৰ আছেন । 
কেহ শ্রীভগবানেব উপর সম্পূর্ণ নির্ভব কবিতে পাবেন, যেমন শ্রীবাস। 
তিনি মহা প্রভৃকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্ন সংগ্রহেব নিমিত্ত কোথাও 
গমন কবেন না, শ্রীভগবানের উপব নির্ভর কবিয়া থাকেন। কিন্তু এক্সপ 
ভক্তের সংখ্যা অতি বিবল। তাহার কারণ উপরেব কবিতায় প্রকাশ। 
অর্থা. জীবেব স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে শ্রীভগবানকে ডাকে । 
সামান্য বিপদে পড়িলে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে। 
কিন্তু গুরুতর রকমেব বিপদ হইলে, তখন 'আর তাহা পাবে না ,--তখন 
বলিয়া উঠে “হে ভগবান রক্ষা কব।”» কেহ কেহ এমন আছেন, 
যাহাবা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়। অভিমান করেন। নাস্তিক বলিয়া 
অভিমাঁন করেন, এ কথা বলি কেন,-না প্রকৃতপক্ষে ইহারাও ভগবানে 
নিঠরতা হ্বদয় হইতে উৎপাটন করিতে পাবেন না। এই নাক্জি্ষগণও 
বিপৎকালে বলেন, “হে ভগবান, যদি তুমি থাক, তবে রক্ষা কর।” 


জগদানন্দের ক্রোধ ১৮৫ 


স্বভাবের ভূল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মানষেব বিপদে এই 
কয়েকটা অতি নিগৃঢ তত্ব জানা যায়। বিপদ হইলে যখন জীব স্বভাবতঃ 
শ্রীভগবাঁনকে ডাকে, তখন এই সপ্রমাণ হয যে, (১) শ্রীভগবান্‌ আছেন, 
(২) তিনি সৃহৎ্, ও (৩) তিনি জীবেব আর্তনাদ বণ করেন। যদি 
ভবানন্দেব গোষ্ঠী শ্রীভগবানের উপব নিরব কবিতে পারিতেন, তবে 
তাহাব। বিপদে ভীত হইতেন না) তীহার। ণির্ভর করিতে পারিলেন 
না, তাই প্রভূ বলিলেন,_-“শ্ীজগন্নাথেব নিকট ক্রন্দন কর 1” 

শ্রীভগবানেব নৌকাখগ্ু-লীলায় আছে যে, যখন শ্রীভগবান কাণ্ডারী 
হইয়া গোগীগণকে পার কবিতেছেন তখন তিনি মধ্য-নদীতে নৌকা 
দোলাইতে লাগিলেন। ইহাতে গাপীগণ ভয় পাইয়া তাহার নিকট 
যাইতে লাগিলেন। জীব যখন ভবসাগর পার হয়, তখন শ্রীভগবান্‌ 
নৌকা দোলাইয়া থাকেন। ইহাতে এই মহৎ উপকাব হয় যে, তাহার 
উহাতে শ্রীভগবানের অভয় পদাশ্রয় করিতে বাধ্য হয়; বিপদ না হইলে 
আর তাহা কবিতে চাহে না। গ্রভৃব কথা, “সদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ 
সন্তানে” বিপদ সম্ভবে না। যে সমুদায় বিপদ দেখ! যায়, সে সমুদায় 
মায়া; পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই শ্রীভগবানের 
প্রতিজ্ঞা । দেখুন, শ্রীভগবান আমাদের কি রকম নিঃস্বার্থ বন্ধু! 


বষ্ঠ অধ্যায় 


জগদানন্দ সত্যভামার প্রকাশ । শিবানন্দ সেন কর্তৃক প্রতিপালিত। 
প্রাণটি একেবারে শ্রগৌরার্গের পদে অর্পণ করিয়াছেন । শ্রীগৌরাঙ্গ 
ব্যতীত এক তিল বাচেন না। বুদ্ধি তত প্রথর নহে। কিন্তু অস্তরটি 
অতিশয় সরল। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর 


১৮৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আজ্ঞায় শ্রীনবদ্ধীপে খচীমাতা ও বিষুরপ্রিযাকে প্রভূব সংবাদ দিতে গমন 
কবেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আবাব প্রত্যগমন করেন । এবাৰ 
দেশে আসিয়া মনে মনে একটী সংকল্প স্থির কবিয়াছেন। প্রভুব কষ্ঝ 
বিবহ ক্রমেই প্রবল ভইতেছে, দিবানিশি হা কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন 
করিনেছেন। তাহা জগদাণন্দ দর্শন কবেন, আর তাহাব হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যায়। তাঁই মনে ভাবিলেন, যদি কিছু শীতল স্থগদ্ধি তৈল সংগ্রহ 
করিতে পাবেন, তবে আপন হৃস্তে প্রভৃব মন্তকে উহা মাথাইবেন। 
মস্তিষ্ক শীতল হইলে অন্কবও শীতল হইবে, প্রভৃও আব এরূপ হা কৃ 
বলিয়া রোদন কবিবেন না । এইরূপ যুক্তি কিয়া, এক কলস অতি 
উত্তম চন্দনাদি তৈল প্রস্তত কবাইয়া, একটি লোকেব মাথায় দিয়া 
একেবারে কাচনাপাডা হইতে শীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । 
প্রভুর অগ্রে যাইয়া একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে-চুপে তৈলের কলস 
গোবিন্দের নিকট দিয়া বসলেন, “তুমি ইহা রাখিয়া দাও, প্রত্তুকে 
মাখাইব।” 

গোবিন্দ বুঝিলেন যে, জগদানন্দেব পণুশ্রম হইয়!ছে মাত্র, প্রভূ দে 
তৈল কখনও ব্যবহার কবিবেন না। কিন্ত জগদানন্দেব অন্থবোধে তিনি 
অতি নমতরভাবে প্রভৃকে বলিতেছেন, “জগদানন্দ অনেক কষ্ট করিয়া এক 
কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকাবী, বাষু ও 
পিত্ত উভয়ই শান্ত কবে। তাহাব ইচ্ছা আপনি উহা মস্তকে দেন।” 
প্রভু হাসিযা বলিলেন, “সন্ন্যাীব তৈলে অধিকাৰ নাই, বিশেষতঃ স্থগদ্ধি 
তৈলে। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়। তৈল আনিয়াছেন, জগন্নাথের 
মন্দিরে উহা দাও, প্রদীপে জলিবে, তাহা হইলে তাহার পবিশ্রম সফল 
হইবে ।” গোবিন্দ আবার অন্থরোধ কবিলেন, প্রভ্‌ তবুও শুনিলেন ন্ট 

কিছুদিন গত হইলে জগদানন্দ আবাব গোবিন্দের শরণ লইলেন। 


জগদানন্দের ক্রোধ ১৮৭ 


ধলিলেন, “তুমি আবাব প্রকে বল।” গোবিন্দ তাহাই করিলেন, 
বলিলেন, “পাণ্তত (জগদানন্দ ) বড ছুখিত হইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম 
করিঘ|! বহুদূর হইতে ততল আনিয়াছেন।” প্রভু ইহাতে বিরক্ত প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন, “হইল ভাল, স্থগদ্ধি তৈল আসিযাছে, এখন তৈল 
মাথাইবাব জন্য একজন ভৃত্য বাখ, তাহা হইলে তোমাদের মনস্কাম্ন। 
স্সিদ্ধ হইবে । তোমাদেব এ বিবেচনা নাই যে, আমি স্থগন্ধি তৈল 
মাধিলে লোকে মামাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস কবিবে?” গোবিন্দ 
চুপ করিলেন । 

পব দিবস প্রাতে জগবানন্দ প্রন্ুকে দর্শন কবিতে আসিয়াছেন। 
প্রভূ বণিলেন, “পণ্ডিত তৈল আশিয়া, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী হহা 
মাখিতে পারি না। জগন্নাথকে এ তৈল দাও, প্রদীপে জলিবে, তোম।র 
শ্রমও সকল হইবে ।” জগদানন্দ বসলেন, “আমি তৈল আনিয়/ছি, এ 
মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল ?৮ আব সে যে মিথ্যা কথা ইহা প্রমাণ 
করিবাব নিমিত্ত, দ্রুতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর 
সম্মুখে বলপূর্ববক আছাড মাবিয়া ভগ্ন £বিলেন; তাহার পর, দ্বিরুক্তি না 
করিয়া! বাডী ফিরিয়! গেলেন, এবং দ্বারে খিল দিয়! শুইয়া থাকিলেন । 

জীব মাত্রই অজ্ঞ, সুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অবুঝ 
পরিবাব লইয়! সংসার। বালক বলিতেছে, “মা, আমাকে টাদ ধরিয়া 
দাও।” আর চাদ না পাইয়া ধুলায় লুষ্ঠিত হইতেছে। বালক 
বলিতেছে, “আমি ঘোড়ায় চডিব।” জনক সন্তানের মঙ্গল নিমিত্ত তাহা 
করিতে দিতেছেন না, আব সন্তান মহাছুঃখে আর্তনাদ করিতেছে। 
এইরূপে জীবগণ যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝে না; 
ভবু দিবানিশি ইহ1 দাও, উহ|-দাও, বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, আর 
না পাইয়া শ্রীভগবানেব উপর রাগ করিতেছে । 


১৮৮ শঅমিয়নিমাই-চবিত 


জগদানন্দেব এইরূপে ছুই দিবস গেল, তিনি খিল খুলিলেন না, হত্যা 
দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রতৃ নিরুপায় হইয়া তিন দিনের দিন প্রাতে 
জগদানন্দেব কুটাবে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বাবে আঘাত করিতে 
করিতে বলিলেন, “পণ্ডিত, উঠ, শীপ্ব উঠ । আমি দর্শনে গেলাম, এখানে 
আসিয়া মধ্যান্ছে ভিক্ষা কবিব |” জগদানন্দেব অমনি সমুদায় বাগ গেল। 
তখন তিনি ভাডাতাডি উঠিয়া ভিক্ষাব উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
যেখানে যাহা পাইলেন আনিযা বিলক্ষণ আয়োজন কবিলেন। জগদ্নন্দ 
বড একখানি কলাব পাতা পাতিয৷ তাহাতে অন্ন বাখিলেন, ও তাহার 
উপব দ্বৃত ঢাপিয়া দ্রিলেন; কলার দোনায় নানাবিধ ব)ঞ্চন পিঠা পান! 
পুবিলেন, আব সকলেব উপব তুলসীব মঞ্জবী দ্রিলেন। শেষে গ্রভূর 
অগ্রে দাডাইয়া, কবযোডে আহাব করিতে প্রার্থনা কবিলেন। প্রত 
বলিলেন, “আর একথান। পাতা পাত, তোমায় আমায় একত্রে ভোজন 
করিব |” ইহা বলিযা হাত তুলিযা বসিয়া বহিলেন। 

তখন জগদানন্দেব সমুদায বাগ গিয়াছে, প্রেমে হৃদয টলমল 
কবিতেছে ১ গদগদ হইযা বলিতেছেন, “প্রভু আপনি প্রসাদ লউন, 
অমি পবে বসিব।” প্রভূ তাহাই কবিলেন। মুখে অন্ন দি্যাই 
বলিতেছেন, “রাগ কবিষা বান্ধিলে কি একপ উত্তম আন্বাদ হয়? না, 
কৃষ্ণ আপনি ভোজন কবিবেন বলিয়া, তিনি স্বযং তোমাব হস্তে এই 
পাক কবিয়াছেন? তাহা না হইলে অন্বব্যঞ্জন এরূপ সুস্বাদ কিরূপে 
হইল? জগদানন্দেব মুখে তখন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, “যিনি 
থাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন তাহাব সন্দেহ কি? আমি কেবল 
দ্রব্য সংগ্রহ কবিয়াছি মাত্র 1” এ দিকে যখন যে ব্যঞ্তন ফুরাইতেছে, 
অমনি জগদানন্দ সেই ব্যঞ্জন আনিয়া দোঁন। পূর্ণ করিতেছেন । ঞ্ীন্ভু ভয়ে 
ভয়ে খাইতেছেন, পাছে জগদানন্দ আবার রাগ করেন। মধ্যে মধ্যে 


জগদাঁনন্দের বৃন্দাবনে যাইবাব ইচ্ছা ১৮৪ 


ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, “আব নী,” কি “আর পারি না1” কিন্ত 
জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যগ্রন ফুরাইলেই ব্যগ্জন, 
অন্ন ফুরাইলেই অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রভূ কাতর হইয়া বলিলেন, 
“বাহ! ভোজন করি তাহাব দশগুণ খাওয়াইলে, আব পারি না, আমাকে 
ক্ষমা দাও।” তখন জগদানন্দ নিবস্ত হইলেন। ইহাকেই বলে 
শ্রীভগবানকে জব্দ কবিষা বাধ্য কবা। এপ ভজন বেশ সন্দেহ নাই, 
তবে গোভায় প্রেমের গ্রয়োজন। জগদানন্দ রাগ করিয়া প্রভুকে জব্ধ 
কবিলেন না, কবিতে পারিতেনও না, প্রেম দ্বারা করিলেন । 

ভিক্ষান্তে প্রভূ বলিলেন, “পণ্ডিত, এখন তুমি ভোজন কর, আমি 
বসিষা দেখি |” জগদানন্দ বলিলেন, “প্রত, আপনি যাইয়া আরাম 
করুন, আমি এখনই বপিব। তবে যাহাবা আমাব সহায়তা করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে বলিয়াছি। তাহাব। আমিলে নকলে একত্রে বাসব।” 

জগদানন্দের বড ইচ্ছা একবাব বুন্দাবনে যান। কিন্ত নান! 
কাবণে প্রভৃব তাহাতে মত নাই। প্রথমতঃ জগদাণন্দ সবল, ভাল 
মান্য, পথে মাবা যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ সকলেই জানে তিনি প্রভুর 
পা্দ। হয়ত, কি বলিতে কি বলিবেন, কি কাঁরতে কি করিবেন, 
শেষে আপনাকে, প্রভৃকে ও তাহাব প্রচারিত ধর্মকে হান্।স্পদ করিবেন । 
তাই, যখনই জগদানন্দ বুন্দাবনে যাইবার অগ্ঘমতি চাহেন তখনই প্রভূ 
বলেন, “তুমি আমার উপর রাগ করে দেশান্তরি হইবে, আমি কি করে 
অশ্নুমতি দিই” প্রকৃত কথা, জগদানন্দের কেবল চেষ্টা কিসে প্রভুকে 
আবামে রাখেন । কিন্তু গ্রভু সে সমুদায় অন্ুবোধ বক্ষা করিতে পারেন 
না, কাজেই সর্বদাই প্রভু ও জগদাণন্দে কলহ বাধে, আর জগদানন্দের 
বৃন্দাবনে যাওয়া হয় না। 

জগদানন্দ তখন স্বরূপের আশ্রয় লইলেন। ন্বরূপ প্রভৃকে ধরিলেন 


১৩) 


১৯৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ও সম্মত করাইলেন। তখন প্রভু জগদানন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, 
“নিতান্তই যাইবে তবে যাও, কিন্তু নেখানে বেশীদিন থাকিও না। 
কাশী পর্য্যন্ত কোন ভয় নাই, তাহার ওদিকে একা গৌডীয়৷ পাইলে 
দন্থ্যগণ অত্যাচার করে, স্থতরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ধাইবে। 
বুন্দাবনে যাইয়া সনাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাহাকে ছাড়িয়া এক পদও 
কোথায় যাইবে না। সেখানে যে সনুদয় সাধু আছেন, তাহাদের সহিত 
মিলিত হইও না, তাহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিবে; আব 
সনাতনকে বলিবে, আমিও সত্ব বুন্দাবনে যাইতেছি।” কিন্তু গ্রতৃ 
বৃুদ্বনে আর গমন করেন নাই, স্থতবাং তিনি কি ভাবে কি বলিয়া- 
ছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, নয় কি বলিতে 
কি বলিয়াছেন । 

যাহা হউক, প্রভু যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, জগদানন্দ সেই বনপথে 
কাশী যাইয়া! তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতিব সহিত মিলিত হইলেন । 
সেখান হইতে বরাবব বুন্দাবনে সনাতনের নিকট গমন করিলেন । 
সনাতন একেবারে আকাশের চাদ্দ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রতুকে 
পাইয়াছেন। সনাতন দিবানিশি তাহার নিকট প্রভুর কথা শুনেন, আর 
আপনি ভিক্ষ! করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন সনাতনকে 
ভিক্ষা! দিবেন মনে করিয়। জগদানন্দ দুই জনের পাক চড়াইলেন। 
সনাতন যমুনায় সান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাহার 
মাথায় একথান। রান্না বহির্বাস বান্ধা দেখিয়া জগাই ভাবিলেন, সেখানি 
অবশ্ঠ প্রভৃদত্, তাই গদগদ হইয়া সেই বহুমুল্য সামগ্রীটা একদুষ্টে দর্শন 
করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানি প্রভু তোমায় কবে খু্লেন 1” 
সনাতন গভীর ভাবে বলিলেন, “এখানি প্রভূ-দত্ত ধন নহে; এখানি 
মুকুন্দ সরম্বতী আমাকে দিয়াছেন।”* তখন জগদানন্দ যে হাড়িতে 


জগদানন্দের প্রেম ১৯১ 


পাক চডাইয়াছিলেন, উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে 
মারিতে চাহিলেন। ইহা দেখিবা সনাতন মুছু হাসিয়া বলিতেছেন, 
“পণ্ডিত, যেমন অপবাধ, তাহাব উপযুক্ত দণ্ডই এই, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
এবাব আমাকে ক্ষমা কব, এরূপ আব কখন করিব না1% সনাতনের 
হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা হইল । তিনি লজ্জা পাইয়া আবার 
চুলায় হাড়ি বাখিয়া বলিতেছেন, “গোসাঞ্িঃ আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, 
আপনাকে তুলিয়া তোমাব ন্যায় ভক্তকে মাবিতে যাইতেছিলাম, 
আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ইহা কে সহা কবিতে পারে? তুমি প্রতভূর 
প্রধান পার্ধদ, তোমাব ন্যায় তাহার প্রিয় আর কয়জন আছে? তুমি 
কিন! অন্ত এক সন্ন্যাসীর বপ্্র মস্তকে বাদ্ধ।” সনাতন হাসিয়া বলিলেন, 
“আমরা দুরদেশে থাকিয়া জগদানন্দেব গৌবাঙ্গপ্রেমের কথা শুনি, চক্ষে 
দেখিতে পাই না। তাই দেখিবার জন্য মাথায় অন্য সন্ন্যাসীব বস্ত্র 
বাদ্ধিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এখন চক্ষে 
দেখিলাম । ধন্য তুমি জগদানন্দ 1” প্রকৃতই, জগদানন্দের পক্ষে গ্রভৃব 
মান্য দ্বিজোত্বম সনাতনকে (যিনি তাহার আমন্ত্রিত) মারিতে উদ্যত 
হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। সনাতনের কথা শুনিয়। জগাই 
কান্দিয়া উঠিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া গুণময় প্রতুর কথা 
কহিতে কহিতে তাপিত হাদয় শীতল করিতে লাগিলেন । প্রেমচচ্চায় 
জীবগণকে অর্ধ-ক্ষিপ্ত করে, আর সেই ক্ষিপ্ততায় অপরূপ মাধুধ্য রহিয়াছে । 


মপ্তম অধ্যায় 


প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোস্বামী । চারিজনের নাম পূর্বের 
উল্লেখ কবিয়াছি, যথা--সনাতন, কপ, জীব ও রঘুনাথ দাস। এখন 
রঘুনাথ ভট্রেব কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারস্ে পূর্ব্ব-বঙ্গে 
গমন করেন, এবং সেখানে তপনমিশরকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে 
সন্ত্রীক বাবাণসী যাইয়া বাস করিতে বলেন । তপন) সেই অষ্টাদশ বর্ষ- 
বয়স্ক শিশু অধ্যাপকেব আজ্ঞায় দেশত্যাগ করিয়া সন্ত্রীক বাবাণলীতে 
যাইয়া বাস কবেন। প্রতু, তপনকে বলিষাছিলেন যে পরে এ স্থানে 
অর্থাৎ কাশীতে তাহাব সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে 
হইয়াছিলঃ তাহা পুর্বে বলিয়াছি। তপনমিশ্র কেন যে এ বালক- 
অধ্যাপকেব কথায় দেশত্যাগ কারয়া বাবাণমীতে গমন করেন, তাহাব 
কারণ গ্রন্থে এইরূপ নিদিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন ষে, এই 
বালক-অধ্যাপক আব কেহ নয়, অখিল-ব্রন্মাণ্ডেব পতি । কিন্তু গ্রভূ 
কেন তপনকে দেশত্যাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ 
বুঝা বড কঠিন। তবে ইহা আমবা জানি যে, তপন হইতে রঘুনাথ ভট্ট, 
এবং রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস কবিবাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির । 
আর কৃষ্ণদাস কবিবাজ হইতে শ্রীটৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ । আবাব এ 
কথাও মনে বাখিতে হইবে যে, বৃন্দাবন ও কাশী এই দুইই ভারতের 
প্রধান স্থান। বুন্দাবনে এভূ লোকনাথ ও ভূগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। 
কাশীতেই বা একজন দূত না পাঠাইবেন কেন? 

তপন মিশ্রেব পুন্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারস্তেই প্রতৃকে দন করিতে 
কাশী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভূ রঘুনাথকে অতি আদরের 
সভিত গ্রহণ করিলেন, বঘুনাথৎ পিতামাতার প্রণাম জানাইলেন। 


বধুনাথ ভট্ট ১৯৩ 


প্রভুর নিকট বাস করিয়া বঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বন্ধিত হইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার পিতামাতা বর্তমান ও বুদ্ধ, পিতামাতার 
সেবা ত্যাগ করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চবণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা 
নহে। সেইজন্য প্রভু তাহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন 
না) বাঁললেন, “কাশী যাইয়। পিতামাতার সেবা কর। তাহাদের 
অন্তর্ধান হইলে আবার আমিও ।” প্রভূ আরও আজ্ঞা করিলেন, 
“বিগ্যাধ্যয়ন কর এবং বৈষ্বেব নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস 
কর।” প্র আরও একটি আজ্ঞা কবিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ 
ন| কবেন। 

প্রভূ যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্র। কাহাবে কি নিমিত্ত কোথায় 
নিয়োজিত কারবেন তাহা কেবল তিনিহই জানেন। শ্রানিত্যানন্দ 
উদাসীন ছিলেন। প্রভু তাভাকে বাধ্য কবির। সংসারী করিলেন । 
রঘুনাথ ভষ্ট যুবক, গৃহী ব্রাহ্মণ, তাহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন । 
তাহাকে বিবাহ করিতে শিষেব করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বুঝিলেন যে, 
তাহার সম্বন্ধে প্রতৃর কিছু বশেষ আভিপ্রাফ আছে, তবে সেষে কি 
তাহা অবঠ্য বুঝিতে পাবিলেন না। 


অল্প দিনের মধ্যেই বধুনাথ স্বাধান হইলেন, অর্থাৎ তাহার পিতামাতার 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল । তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নীলাচলে গমন 
কবিলেন। রঘুনাথ সর্বদাই প্রভূব সঙ্গে থাকেন, তিনি তাহার নিতান্ত 
প্রিষপাত্র । কখন বা প্রভৃকে নিমন্ত্রণ কবেন। বঘুনাথ পাক করিতে 
বড স্থনিপুণ  প্রভূব সঙ্গে থাকিয়া ফল এই হইতেছে যে, ক্রমে তিনি 
প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন । এইরূপে আবার আট মাস গত হইল। তখন 
জীববন্ধু প্রভু আর তাহাকে নিকটে বাখিতে পারিলেন না, কারণ 
বৃন্দাবনে তাহার প্রয়োজন । তাই বলিলেন, “তুমি বৃন্দাবনে গমন 


১৯৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কর, সেখানে সনাতন ও রূপের আশ্রয়ে বাস করিও ।” রঘুনাথ অগত্যা! 
তাহাই করিলেন। গ্রতভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার একটুও ইচ্ছা! নাই। 
কাহারই বা হয়? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা 
দেওয়া যে এক প্রধান উদ্দেশ্ঠ, তাহা প্রভূব সমুদায় কার্যে বুঝা যায়। 
প্রভূ মহোৎসবে চৌদ্বহাত লম্বা তুলসীর মালা আর ছুটা পানের বীডা 
পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই ছুই দ্রব্য 
চিরদিন নিকটে রাখিয়াছিলেন ও পুজা করিতেন । 


ভট্ট রঘুনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া সেখানকার প্রধান ভাগবতী হইলেন । 
একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাভাতে কণ্ে অনুতেব ধাবা, সঙ্গীতে 
বিশেষ নৈপুণ্য, অন্তর ভাবে দ্রবীভৃত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য 
বর্ণনা, | সেখানে এলাইয়া পডেন, ্রেমধাবা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ 
হইয়া অতিশয় মিষ্ট হয়। রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের 
একটি প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ-সনাতনেৰ সভায় ভাগবত পাঠ 
হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা 
কৃষ্ণের, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রঘুনাথেব, আর ভাব, স্থব ও সঙ্গীত শ্রীল 
মহাপ্রভু দ্বাবা সৃষ্ট ও প্রতিষ্টিত। সে দৃশ্ঠ প্ররণ করিলেও জীব পবিজ্র হয়। 

এইরূপ বুন্দাবনে তিন গোসাঞ্ী বিবাজ করিতে লাগিলেন-- যথা, 
সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট । তাহার পরে গোপাল ভট্ট, তাহার পরে 
রঘুনাথ দাস এবং সর্বশেষে শ্রাজীব আসিলেন। এই রঘুনাথ দাসের 
কাহিনী পূর্ববে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গম্ভীব, অটল, শাস্ত্র 
লইয়া বিব্রত) তাহারা প্রভুর আজ্ঞায় ঠবষ্ণবশান্্র লিখিতেছেন, 
বাহিরের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাহাদের ভজনানন্দের 
অবসর পধ্যস্ত নাই । বাস, হয় কুটীরে, না হয় বুক্ষতলায় কি গোফায়। 
গোফা। কি না, একটী গর্ত। ভঙ্নুকের গোফা আছে, তাহাতে উটজ্নুক বাস 


গোশ্বামিগণের মহত্ব ১৯৫ 


করে। সেইরূপ ভক্তগণ, যেখানে ম্বত্তিকাব স্তস্ত আছে, তাহাঁতে গহ্বর 
কবিয়া একটু আশ্রয় স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কাস্থাকরঙ্রধারী, 
তাহাদের আর কোন সম্পত্তি নাই। বৃন্দাবন জঙ্গলময়, সেখানে অল্প 
সংখ্যক অসভ্য লোকেব আব হিংশজন্তর বাস। সেখানে আহাধ্য 
সংগ্রহ কবাই দায়। রূপ সনাতন প্রভৃতিব নিজেদেব, আব ধাহারা ঘখন 
আসিতেছেন তাহাদিগের, আহাধ্য-্রব্য ইহাদিগের সংগ্রহ করিতে 
হইতেছে। তীহাদিগের প্রধান কাধ্য শাস্তপ্রচার কবা। শান্তর কিনা 
ভক্তিশাস্ত্র, অর্থাৎ যাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির ন্যায় সহজ 
ও শক্তিশালী ভজন আর নাই । এশাস্ত্র তখন ছিল নাঁ। শাস্ত্রের মধ্যে 
এখানে ওখানে ভক্তিব মাহাত্ম্য মাত্র দেখান হইত বটে, কিন্তু তাহাও 
পণ্তিতগণ কুটার্থ দ্বার। অন্যরূপ বুঝাইতেন | বেদ, বেদাস্ত, গীতা, এমন কি 
শ্রীভাগবত পর্যন্ত, পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্য। করিতেন। 
জগত মায়া, তুমি মায়া, শ্রীকষ্ণ মায়া; তিনিও যেই, আমিও সেই; 
মবিলে আবার জন্মিতে হয়; যোক্ষ অর্থাৎ নাশ, জীবের একমাত্র মঙ্গল, 
ইত্য[দি নাস্তিকের মত তখন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল । 

আবার ধাহাবা অল্প স্বল্প মানেন তাহাবা শ্রীভগবানকে পিশাচ সাজান, 
মছ্য-মাংস-রুধিব দিয়া শ্রীভগবানকে পুজা করেন। পুজা করেন কেন? 
হয় শক্ররমনের কি পুত্রলাভের নিমিত্ত, অথবা ধন ও যশ প্রার্থনা 
কবিয়া। ধাহাবা ভগবানের আকৃতি প্ররুতি রাক্ষদ ও পিশাচের ন্যায় 
করেন, তাহারা নিজে কি রাক্ষদ ও পিশাচ? শ্রীভগবান্‌ কি তাহাদিগের 
হইতেও মন্দ? তাহারা নিজে কি রুধির পান করিতে পারেন? কিন্তু 
তাহাবা শ্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন, না হয় গাঁজা খাওয়াইতেছেন ! 
যদি শ্রীভগবান্‌ জ্ঞানময় হয়েন, তবে তিনি সৌন্দরধ্যময় নয় কেন? সকল 
বিষয়ে তিনি পুরুষোত্বমজ্ঞানে ও প্রেমে । দেখিতে তাহাকে 


১৯৩ শ্রীমমিঘনিমাই-চবিত 


পিশাচের মত কেন হইবে? সমুদাঁয় শুভের আকর তিনি। সৌন্দর্য্যও 
একটি শুভ) তবে তিনি কেন সৌন্দর্যেব আকব না হইবেন? অতএব 
শ্রভগবান যেমন গুণে ভূবনমোহন, বপেও সেইকপ ভূবনমোহন। 

এইরূপে ভারতের বিজ্ঞ জঞানবান লে|কে কিছু মানেন না। আবার 
ধাহারা কিছু মানেন, তাভাব। শ্রীভগবানকে দেত্য, অসুর, পিশাচ 
সাজাইয়া পূজা করেন। এইবপ যখন সমাজেব অবস্থা তখন প্রভুব 
নিয়োজিত গোম্বামিগণ সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ কবিষ। ইহাই স্তাপিত কবিতে 
লাগিলেন যে শ্রীভগবান পৃথক বস্ত্র, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহাকে 
প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়া যায় তাহাকে ভক্তি করিলে জীবের আব জন্ম 
হয় না, নাশও তয় না, ভক্ত শ্রীভগবানেব নিকট বাস করে,--এই সমুদায় 
তত্ব, তাহাদিগকে বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুবাণ প্রভৃতি প্র/মাণিক গ্রন্থ তইতে 
উদ্ধত করিতে হইতেছে, তাহা না কবিলে তাহাদেব কথা কেহ 
মানিবেন না। 

কিন্ত এই গোম্বামিগণেব কত বাধা দেখ । প্রথমতঃ গৃহে একটা 
তঙুলও নাই; বৌদ্র বুষ্টি ঝডে আশ্রয় নাই) শীতেব বস্ত্র নাই। কিন্ত 
সর্বাপেক্ষা ছুল্লভ দ্রব্য--গ্রন্থ। এইবপ লক্ষ গ্রন্থের প্রয়োজন । 
প্রীকষ্থদাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রন্থ “ঠৈতন্যচবিতামৃত” লিখিলেন, 
তাহাতে সাতশত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধত করা হইয়াছে । এই সমস্ত 
গ্রন্থ বৃন্দাবনে বসিয়া সংগ্রহ কবিতে হইতেছে | তখন মুদ্রাযন্ত্রেব প্রচলন 
ছিল না। একখানি বড গ্রন্থ লিখিতে একজনেব একবৎসব লাগে। 
লিখিতে হইবে এইবপ এক সহস্র গ্রন্থ । হস্তলিখিত গ্রস্থগুলি তন্নতন্ন 
করিয়া পডিতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে শ্লেরক লইয়া, মত স্থাপন বা 
থগুন করিতে হইবে । এখন বুঝিয়া দেখুন, গোম্বামীদিগেব কাধ্য কতদুব 
কঠিন ও গুরুতর | 


গোসম্বামিগণের মহত্ব ৯৯৭ 


বৃন্দাবন জঙ্গলময়। নিকটে মথুরাঁ নগব আছে বটে, কিন্তু সে নগর 
ছাবেখাবে গিয়াছে । মুসলমানগণ মুহুমু্ছ নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন 
কবিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জন একেবাবে ছাড়িয়া 
দিয়, কেবল কুস্তী কবিয়া গুপ্তা হইয়াছেন, নহিলে জাতি ও মান থাকে 
না। নিকটে আর এক নগব আগ্রা। সেখানে মুসলমান আধিপত্যে 
বাজকাধ্য হইযা থাকে । কাজেই সেদিক হইতেও কোন সাহায্যের 
প্রত্যাশা নাই । গোশ্বামিগণ বিনযষেব খনি, কেহ যদি প্রণাম কবেন, 
অমনি তীহাকে প্রতিপ্রণাম কবেন। কাহাকে৪ নিবাশ, অপ্রতিভ, 
অপদস্তকি অনাদব কবিদত জানেন না। গো্বামিগণ গ্রন্থ লিখিতেছেন 
এমন সময় একজন পণ্চিত আসিলেন এবং অসাব শাস্ত্রের বিচার আরম্ত 
কবিষ! তাঁভাদেব দশ দিন সময় নষ্ট করিলেন। কোন গোস্বামী গ্রন্থ 
লিখিতেছেন, এমন সময় ঝঙ উঠিল, অমনি গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল । তবুও 
এই গোম্বামিগণ সহশ্র সহশ্র গ্রন্থ লিখিলেন | উনার এক-একথানি গ্রন্থ 
এক-একখানি বুমূল্য বত্ব। ইহা কি শ্রীভগবানের শক্তি চিন্ন 
হইতে পাবে? 

গোম্বামিগণ জঙ্গলময় বৃন্দাবনে বাস কবিতেছেন | ক্রমে ক্রমে 
তাহাদেব সুযশঃ ভাবতবর্ষের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইল । কান্গাল ভক্তগণ 
বুন্দাবনে গমন কবিয়! গোস্বামীদিগেব আশ্রমে বতিয়। গেলেন। চারিদিক 
হইতে সাধু, পণ্ডিত ও সন্নাসিগণ গোস্বামীদিগকে দর্শন কি তাহাদের 
সহিত বিঢাব করিতে আসিলেন। ধনি লোক, মহাজন ও বাজগণ 
এইবপে গোহ্বামিগণেব নিকটে যাইযা আপনাদেব দেহ শ্বজন-সম্পদের 
সভিত অর্গণ করিলেন। এমন কি দিশ্লীব বাদশাহ আকবব, কুতৃহল 
তপ্তির নিমিত, কপ সনাতনকে দর্শন করিতে আসিলেন। যখন 
সনাতনেব সন্মুখে আকবর জোডকরে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন 


১৯৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গোস্বামীর বড বিপদ হইল । বাদসাহকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য 
নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেন, বাঁদসাহ আসিলে 
মস্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ । কিন্তু আবার 
বিনয় করিতে লাগিলেন । আকবর, মহাশয় লোক, তাহার সম্বন্ধে 
“রাজদর্শন যে নিষেধ” এ কেবল শাসন বাক্য বই নয়, ইহা বুঝিয়া সনাতন 
অগত্যা কথা কহিলেন । যাত্রাকালীন আকবব বলিলেন, “গোসাঞ্ছি, 
আমি আপনাকে কিছু সাহায্য কবিতে চাই |» সনাতন কাতব হইয়! 
বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তীাভাব লইবাব কিছুই নাই ॥ কিন্তু 
আকবর ছাড়েন না। তখন ( যথ! ভক্তমাল গ্রন্থে) 
একাস্ত ষ্পি বাজা পুনঃ পুনঃ কহে | তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে ॥ 
“ওই যে ষমুনাতীরে আমার আশ্রয়। ভারঙ্গিয়া পডিল জলে অল্প স্থল হয়॥ 
এই স্থানটুকু মোবে বান্ধাইয়া দেহ। তব স্থানে মুঞ্ি আর কিছু নাহি চাহ ॥” 

আকবর তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনাব ভূত্যগণকে 
কিকি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা কবিলেন। এমন সময বাদসাহেব 
বাহ্দৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধ্যাত্মিক জগতেব উদয় হইল। তখন-- 
“দেখে নানা মণিনুক্তী পবম রতন । মনোহব অলৌকিক পরম মোহন । 
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল |” আকবব দেখিলেন যে, যমুনাকুল 
অমূল্য রত্বে খচিত। তখন চেতন পাইয়া জোডহাতে সনাতনকে 
বলিতেছেন,--“এবে বুঝিলাম তুমি এই ত্রিজগতে মহা আট্য, ধনিগণ 
নাই তোমা হ'তে ।” 

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া 
একখানি গ্রন্থ লেখেন । গ্রনস্থথানি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত 
হইয়াছে, স্তরাং উহা প্রামাণিক | এ গ্রন্থে তিনি আপন্ডু্র জীবন- 
কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জাহাঙ্গীর একজন 


সনাতন ও আকবর ১৪৯৭ 


হিন্দু-বিছ্বেধী গৌঁড়া-মুসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি 
বলিতেছেন শুনুন । 

তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বৃন্দাবনে একজন গোম্বামী আছেন, তিনি 
যখন পূজা করেন তখন মোহব-বৃষ্টি হয়। অবশ্য এ কাহিনী শুনিয়া 
সরাট হাস্য করিলেন। কিন্তু পরে এই কথা বহুজনের মুখে শুনিলেন। 
শেষে কৌতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে 
গেলেন। মোহর-বুষ্টি হয় আবতির সময়। সেই সময় পাতসাহ মন্দিবের 
বাহিবে নিজজন সহ দ্রীভাইলেন। দেখেন গোসাঞ্জী তাহাকে লক্ষ্য 
না করিয়া আরতি করিতেছেন, আর শত-শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে 
ভ্তিপূর্র্বক দর্শন করিতেছেন । আরতি অন্তে প্রকৃতই মোহর-বৃষ্টি 
হইতে লাগিল। তখন গোসাঞ্টী উহা ভক্তদের নিকট বিতরণ কবিভে 
দিলেন, আর উহার কতক পাতসাতকে দিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
পা্সাহ ইহ] ব্বচক্ষে দেখিয়া ধীরে-ধীবে চলিতে লাগিলেন । এমন 
সময় তাহার মনে উদয় হইল যে, তিনি প্রণাম না কবিয়া সে স্থান ত্যাগ 
কবিয়া ভাল কবেন নাই । ইহাতে ভীত হইয়া যেমন প্রত্যাগমন 
কবিবেন অমনি গোসাঞ্জীর লোক আসিয়া তাহাকে বলিলেন যে, 
“তিনি যে প্রণাম না করিয়া যাইতেছিলেন,) আর তাহাতে তিনি 
আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোম্বামিঠাকুরেক গোচর 
হইয়াছে । গোস্বামী বলিয়াছেন যে, আর তাহার আসিতে হইবে না। 
তিনি যে মনে মনে অহ্থতপ্ত হইয়াছেন, ইহ|তেই সে অপরাধ ক্ষালন 
হইয়াছে । পাতসাহ তখন বলিতেছেন যে, “গোসাঞ্ীকে যাহা দেখিলাম 
তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত, সেই নিমিত্ত তাহার ধনের 
অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্ধ্যামী।” তখন পাতসাহ বুঝিলেন যে, 
শ্রীভগবান কেবল তাহাদের নন। তিনি তাহারি, ঘিনি তাহার ভক্ত । 


বমি শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অতএব গোন্বামীদেব পবিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী 
নুসলমান সমাট পধ্যন্ত তাহাদের চবণে শরণ লইয়াছিলেন " পূর্বের 
বলিযাছি যে, ছু একটি করিয়া ভক্ত ও সাধু কেহ বা বহু চেলা কি 
বহুজন সহ মাসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকেব থাকিবার নিমিত্ত 
কুটারেব প্রয়োজন, কাছেই সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কত হইতেছিল। 
তাহাব পর ছুই একটি করিয়। মন্দির হইতে লাগিল । ক্রমে ধনী লোকে 
বড বড মন্দিব স্থাপন করিতে লাগিলেন । পবিশেষে বুন্দাবন একটি প্রকাণ্ড 
সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, ছুই চারিটা কন্থা- 
কবঙ্গধাবী গৌবাঙ্গ-ভন্ত । তাহাবা কি জন্গল কাটিতেন? না। 
তাহারা কি নিজ হস্তে কোন কাধ্য কবিতেন? না। তাহাব। কি ধন 
দ্বার। মনুষ্য বশ করিতেন? না,তীহাদের কপর্দকও চিল না। 
তাহাদের কি নিজজন কেহ ছিল? না তীভাবা উদাসীন। তবে 
কোন্‌ শক্তিতে ত্াহাবা জঙ্গল কাটিযা প্রকাণ্ড নগব কবিলেন, আর সে 
স্থান স্থন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ও অগট্রালিক1 দ্বাবা শোভিত কবিলেন? 
তাহাদেব শক্তি কেবল প্রভৃব কৃপা । সেই প্রন কোথা? তিনি তখন 
তিন মাসের পথ দৃবে, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিঘা বোদন করিতেছেন । 


বঘুনাথ ভট্ট বুন্দাবনে কিছু আরাম লইয়। গেলেন । তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, 
স্থক, ভাবুক, প্রেমে পাগল । যিনি তাহাব ভাগবত-পাঠ শ্রবণ 
কবিতেন, তিনিই আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাহার 
চবণীশ্রয় কবিলেন। তাহাব মধ্যে একজন শ্রীরুষ্জদাসপ কবিবাজ 
গোস্বামী । পূর্বে বলিয়াছি, বঘুনাথ ভট্টেব দুইটি প্রধান কীত্তি আছে, 
তাভাব মধ্যে একটি কষ্চদাস কবিবাজ।* অনেকেব মনে বিশ্বাস, 
___ *কবিরাজ গোস্বামী শাহার গ্রস্থের ভনিতায় লিখিয়াছেন 

প্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার মাশ। চৈতন্য চরিতামুত কহে কৃষদাস ॥ 





বঘুনাথ ভট্টেব দুষ্টটী কীর্তি ২০১ 


আমাদেবও ছিল, যে, কৃষ্ণদাম কবিবাজের গুরু রঘুনাথ দাস; কিন্ত 
একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে বঘুনাথ ভট্ট, বঘুনাথ 
ভট্ট হইতে রুষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস হইতে মুকুন্দদাস। তীাহাব আর একটি 
কীত্তি গোবিন্দদেবেব মন্দিব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, 
সে অমূল্য ধন। গোবিন্দদেবেব মন্দিব পৃথিবীব মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রধান। কৃষ্তদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভটেব বর্ণন। এইকপ করিয়াছেন 

রূপ গোসাঞীব সভায় কবে ভাগবত পঠন। 

ভাগবত পড়িতে প্রেমে এলায় তাৰ মন ॥ 

অশ্রু কম্প গদগদ প্রভূব কপাতে । 

নেত্র বোধ কবে বাম্প না পারে পড়িতে ॥ 

পিকম্বর-ক তাতে বাগেব বিভাগ | 

এক শ্লোক পড়িতে ফিবায় তিন চারি বাগ ॥ 

রুষ্ণেব সৌন্দধ্য মা ধুধধ্য যবে পড়ে শুনে । 

প্রেমেতে বিহ্বল হয় কিছু নাহি জানে ৷ 

গোবিন্দচবণে কৈল আত্মসমর্পণ । 

গোবিন্দচরণাববুন্দ যাব প্রাণপন ॥ 

নিজ শিষ্তে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল। 

বংশী মকব কুগুলাদি ভূষণ করি দিল ॥ 

গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে ন। কহে জিহ্বায়। 

কৃষ্কথা পূজাদিতে অঞ্গ্রহর যায় ॥ 

রঘুনাথের এ শিষ্ুটী কে? ইনি বাজা মানসিংহ, যে মানসিংহ 

বাঙ্গালা ও বিহার জয় কবেন এবং যিনি আকবরেব সর্বপ্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। তাহার ন্যায় পদস্থ, কি হিন্দু কি মুসলমান, আর কেহ 
ছিলেন না। 


২০২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গোন্বামিগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব যাহার! স্বচক্ষে দর্শন 
কবিয়া তাহাদের কথা বর্ণনা কবিয়াছেন তাহারাই করুন। নিম্নলিখিত 
এই প্রাচীন পদ কয়েকটা পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় কতক বুঝিতে 
পারিবেন যে, তাহারা কি প্রকাণ্ড বস্তু ছিলেন। এ সমুদায় পদকর্তা, 
গোন্বামিগণ সম্বন্ধে ব্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন । 
রূপের বৈবাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশ|লে, বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে । 
“বূপেবে করুণা কবি, ত্রাণ কৈল! গৌরহরি, মো অধমে না৷ কৈল। স্মরণে ॥ 
মোর কর্মদোষ-ফাদে, হাতে পাষে গলে বেন্ধে, রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি । 
আপনি করুণ! পাশে, দৃঢ় কবি ধরি কেশে, চবণ নিকটে লহ তুলি ॥ 
পশ্চাতে অগাধ জল, ছুই পাশে দাবানল, সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ। 
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িযা বিষম পাকেঃ এইবার কর পরিক্রাণ | 
জগাই মাধাই হেলে, বাস্থদেব অজামিলে, অনায়াসে করিল! উদ্ধার । 
এ ছুঃখ-সমুদ্র ঘোবে, নিস্তার করহ মোরে, তোমা বিনা নাহি হেন আর ॥” 
হেন কালে এক জনে, অলখিতে সনাতনে, পত্রী দিল রূপের লিখন । 
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে, পত্রী পড়ি করিলা গোপন । 


ীর্ূপের বড ভাই, সনাতন গোসাঞ্জী, পাতশার উজীর হৈয়। ছিল! ! 
শ্রীরূপের পত্রী পাঞ্া, বন্দী হৈতে পলাইয়া, কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিল! ॥ 
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি, নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে । 
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দস্তে ধবি, পডিলা গৌরাঙ্গ পদতলে ॥ 
দরবেশ রূপ দেখি, প্রতূর সজল আখি, বাহু পলারিয়া আইসে ধাঞা। 
সনাতনে করি কোলে, কাতবে গোসাঞ্জী বলে,মে। অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া। 
অস্পৃশ্য পামর দীন, ছুরাচার মতি হীন, নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার । 

এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভূ কি কারণে, যোগ্য নহি তোমা স্পণিবার ॥৮ 


প্রাচীন পদ ২০৩ 


ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়, লজ্জিত হইল সনাতন । 
গোৌডীয়াবে ভোট দিয়া, ছেঁডা এক কাস্থ। লৈয়া, প্রভু স্থানে পুন আগমন । 
গৌবাঙ্গ করুণা করি, রাধারুঞ নাম মাধুরী, শিক্ষা কবাইলা সনাতনে। 
প্রভূ কহে কপ সনে, দেখ! হবে বৃন্দাবন, প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে ॥ 
কভু কান্দে কৃ হাসে, কু প্রেমানন্দে ভাসে, কু ভিক্ষা কভু উপবাস। 
হেড] কাথ। নেডা মাথা, মুখে কঞ্চগুণ গাথা, পরিধান ছেঁড়1 বহির্ববাস ॥ 
গিরা গোসাঞ্জী সনাতন, প্রবেশিল। বৃন্দ।বন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন। 

ঘণ্ম অশ্রু নেত্রে পডে, ননাতনেব পদে ধরে, কহে রূপ গদ্গদ্‌ বচন ॥ 
গোৌবাঙ্গেব যত গুণ, কহে রূপ সনাতন, হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে । 
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরা ভিক্ষা করে, এইবূপে কত দিন থাকে ॥ 
তাহা ছাড়ি কুপ্ভে কুলে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে, ফল মুল করষে ভক্ষণ | 
উচ্চৈঃত্বরে আর্তনাদে, রাধার বলি কাদে, এইরূপে থাকে কতদিন | 
কতদিন অন্তর্মনা, ছাপানন দণ্ড ভাবনা, চারিদণ্ড নিদ্রা বুক্ষতলে | 

স্বপ্নে রাধা দেখে, নাম গানে সদা থাকে, অবসর নাহি এক তিলে ॥ 
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস। 

ছাডি ভোগ বিলাস, তরুতলে কৈলা বাস, এক ছুই দিন উপবাস ॥ 
সুম্লবস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়, কণ্টকে বাজয়ে কতু পাশ । 

এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ, কবে হব তার দাসের দাস ॥ 

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ । যো! দুহু প্রেম-ভকতি রসকৃপ ॥ 


রাধাকষ্ণ ভজনক লাগি। শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী ॥ 
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। মিলল সকল ভকতগণ সাথ 
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি। যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি ॥ 
অনুখণ গৌরচন্দ্র গুণগান । ভরল প্রেমে ওর নাহি পান ॥ 


কতিহু না হ্রিয়ে এছে উদাস । মনে হয় সতত চরণে করু আশ ॥ 


২০৪ শ্ীঅমিয়নিমাই-চবিত 


জয় ভট্ট বঘুনাথ গোসাঞ্জা | 
বাধারুষণ লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, তুলনা দিবার নাহি ঠাঞ্জি প্র॥ 
চৈতন্যেব প্রেমপাজ্র, তপন মিশ্রেব পুত্র, বারাণসী ছিল যাব বাস। 
নি্গৃহে গৌবচন্দ্ে, পাইয়া পবমানন্দে, চরণ সেবিলা ছুই মাস ॥ 
চৈতন্য নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি, করিলেন পিতার সেবনে । 
তাব অপ্রকট হেলে, আনি পুন নীলাচলে, রহিলেন 'প্রভূর চরণে | 
মহা প্রভূ কুপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়া দিল! বৃন্দাবন । 
গ্রভৃব শিক্ষ। হাদি গণি) আসি বুন্দাবন-ভূমি, মিলিলেন কূপ সনাতন ॥ 
দুঠ গেঁ!সাঞ্ তাবে পাঞা, পরম আনন্দ হেয়া, রাধাকুষ্ণ-প্রেমবসে ভাসে | 
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ, সদা কষ্ণ-কথাব উল্লাসে ॥ 
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনাপুলিনে বঙ্গে, একত্র হইয়! প্রেমে | 
শ্রীভাগধত-কথা, অমৃত সমান গাথা, নিববধি শুনে যার মুখে ॥ 
পবম বৈবাগ্য-সীমা স্ুনিম্মল কৃষ্ণপ্রেমা, হ্থম্বব অমৃতময বাণী। 
পশু পক্ষী পুলকিত, যাব মুখে কথামত, শুনিতে পষাণ হ্য পানী ॥ 
শ্রীৰপ শ্রাদনাতণ, সর্ধাবাধ্য দুই জন, শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। 
এ বাধাবল্লভ বোলে, পুঁডিত' বিষম ভোলে, কপা কবি কব আত্মসাথ ॥ 


শ্রীচৈতন্য কূপ। ঠহতে, বথুনাথ দাস চিতে, পবম বৈবাগ্য উপজিল।। 
দাবা গৃহ সম্পদ, নিজ বাজ্য অধিপদ, মল প্রায় সকল ত্যজিলা ॥ 
পুবশ্চধ্য রুষ্ণ নামে, গেলা! শ্রীপুরুষোত্তমে গৌবাঙ্গের পদযুগ সেবে। 
এই মনে অভিলাষ, পুনঃ বঘুনাথ দাস, নযন গোচর কবে হবে| 
গৌবাঙ্গ দযাল হৈয়া রাধারুষ্ণ নাম দিয়া, গোবদ্ধন শিলা গুঞ্জাহারে। 
ব্রজবনে গোবর্ধনে? শ্রীবাধিকাব শ্রীচবণে সমর্পণ করিল তাহারে ॥ 
চৈতন্যের অগোচবে, নিজ কেশ ছিডি কবে, বিরহে আকুল ব্রজে গেলা । 
দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিবি গোবদ্ধনে ছুই গোসাঞ্ী তাহারে দেখিলা ॥ 


প্রাচীন পদ ২০৫ 


ধরি রূপ সনাতন, রাখিল| তাঁব জীবন, দ্হেত্যাগ কবিতে না দিল] । 
ছুই গোসাঞ্ীর আজ্ঞা পাঞ। রাধাকুণ্ড তটে গিয়া, বাস করি নিয়ম কবিল। | 
ছোে'ডা কম্বল পবিধান, বনফল গব্য থান, অন্ন আদি না করে আহাব। 
তিন সন্ধ্যা সান কবি, স্মরণ কার্তন করি, বাধাপদ ভজন ধাহাঁব ॥ 
ছাপান্ন দণ্ড বাত্রি দিনে, রাধাকুষ্ণ গুণ-গানে, স্মরণেতে সদাই গোভায়। 
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্পে বাধাকুষ্ দেখে, এক তিল ব্যর্থ নাহি যায ॥ 
গৌবান্গের পদাশ্ুজে, রাখে মনোভক্গবাজে, স্ববূপেরে সদাই ধ্যেয়ায়। 
অভেব শ্রীরূপ সনে, গতি ধাব সনাতনে, ভট্রধুগ প্রিয় মহাশয় ॥ 
শ্রীৰকপের গণ যত, তাব পদে আশ্রিত, অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে। 
সেই আর্তনাদ করি, কাদে বলে হরি হরি, প্রভুব করুণা হবে কবে ॥ 
“হে রাধাব বল্পভ, গান্ধব্বক1 বান্ধব, বাধিকা-রম্ণ রাধানাথ। 
হে বুন্দাবনেখব, হাহা রুষ্-দামোদব, কপ কবি কব আত্মসাথ | 
প্রীৰপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন, অন্ধ হেল এ ছুই নয়ন! 
বৃথা আথি কাহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে বাখি, এত বলি করয়ে ক্রন্দন | 
গ্রীচৈতন্য এচীসুত, তাব গণ হয় যত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম। 
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব দল, সবারে করয়ে পরণাম | 
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাডিল সকল ভোগে, শুথরুখ অন্নমাত্র সার। 
গ্রীগৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দ্িল আগে, ফল গব্য করিল আহার ॥ 
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে, কেবল করয়ে জলপান। 
রূপেব বিচ্ছেদ ষবে, জল ছাডি দিল তবে, বাধাকঞ্ণ বলি বাখে প্রাণ ॥ 
শ্রীূপের অদর্শনে, না দেখি তাহার গণে, বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কীদে। 
কৃষ্+-কথা আলাপন, না শুনিয়। শ্রবণ, উচ্চৈঃম্বরে ডাকে আর্তনাদে | 
হাহ1 রাধারুষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কপ! করি দেহ দরশন। 
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভূ, হাহ প্রভূ রূপ সনাতন | 

*৪ 


২০৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কান্দে গেসাএী রাজিদিনে, পুডি যায় তন যনে, ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধূসব। 
চক্ষু অন্ধ অনাহাব, আপনাব দেহ ভার, বিবহে হইল জব জর ॥ 
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাডি, মুখে বাক্য না হয় স্কুরণ। 
মন্দ মন্দ জিহবা নড়ে, প্রেষে অশ্রু নেত্রে পডে, মনে কৃষ্ণ কবযে স্মবণ ॥ 
সে রঘুন[থ দাঁস, পুবাহ মনেব আশ, এই মোব বড আছে সাধ । 

এ বাধাবল্পভ দান, মনে বড অভিলাষ, প্রভু মোবে কর পরসাদ ॥ 


ওল সাপ ডে 


অষ্টম অধ্যায় 


পাণিহাটী গ্রামে রাঘবের বাস। তিনি ধনবান ব্যক্তি, প্রভুর একান্ত 
ভক্ত । শ্রীনিতাই যধন গৌডে পন্মগ্রচাব কবিতে আবন্ত কবেন) তখন 
তাহাব বাটাতেই প্রথমে আড্ডা কবেন। যখন পিত্যানন্দ সে স্থান 
মাতাইয়া তুলিলেন, তখন বঘুনাথ দাস বাটীতে আছেন । তাহার পিতা 
তাহাকে কোথাও যাইতে দেন পা, কিন্ত তিনি অনেক মিনতি কবিষা 
পিতাব নিকট বিদায় লইযা শ্রানিত্যানন্দকে দন মানসে পাণিহাটা 
আসিলেন। নিতাই তাহাকে বড আদব করিলেন; পরে বলিলেন, 
“রঘুনাথ, তুমি ধনী, আমাকে ও আমাব ক্ষুধিত ভক্তগণকে একবাব 
উদবপৃণ্তি কবিয়া ভোজন করাও ।” এই আজ্ঞা পাইয়া রঘূনাথ আহলাদে 
পুলকিত হইলেন, ও মহা উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। তখন দেশময় 
এ কথা প্রচার হইল ও পাণিহাটাতে যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ত হইল । 
সবাবই নিমন্ত্রণ, যিনি আসিবেন, তিনি প্রসাদ পাইবেন। ধিনি যাহা 
আনিবেন, তাহাই ক্রয় করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়াক্চিপিটক, 
দধি, খই, মিষ্টান্ন, আম, কাটাল, টাপাকল! প্রভৃতি ভারে ভারে আসিতে 


রাঘব ২০৭ 


লাগিল। আধাঢ় মাস আবঞ্ত, স্থতরাং ফলের কোন অভাব নাই। 
ষে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটি অতি মনোহর; গঙ্গার ধারে 
ব্টবৃক্ষচ্ছায়ায় ভক্তগণ বসিলেন। ধিনি যাহা! বিক্রয় কবিতে আনিতেছেন, 
তাহাই ক্রয় করিয়। তত্দ্বারা তাহাকে তুগ্তান হইতেছে । 

মধ্যস্থলে ছুইখানি পাতা পড়িল, একখানি স্বয়ং মৃহাপ্রতুর জন্, 
'অপবথানি নিতাইয়েব নিমিত্ত । মভাপ্রভু যদিও তখন নীলাচলে, কিন্ত 
নিতাইযের আকধণে তিনি আসিলেন। তখন সহ্শ্র সহস্ম লোকের 
সাক্ষাতে নিতাই মহাপ্রভৃকে আত আদবের সহিত ভূগ্জাইতে লাগিলেন । 
লোকে আনন্দে অশ্রবর্ষণ কবিতে লাগিলেন। বঘুনাথ ক্তকৃতার্থ হইলেন। 
অগ্াপি সেই স্থানে প্রতি বৎসর চিডা-মহোৎ্সব হইয়া থাকে । 

রাঘবেব বিধবা-ভগ্রী দময়স্তী অতি শুদ্ধ, পবিত্রা ও মহাপ্রসুর ভক্ত | 
তাহাব এক অরধিকাঁব ছিল, তিনি “বাঘবেব ঝালী” প্রস্তুত করিতেন । 
মহাপ্রভু নীলাচলে প্রকট, সঁতবাং হৃদয়ে তাহাকে পুজা কবিয়। ভক্তগণের 
তপ্তি হইত না। তাই নীলাচলেব ভক্তগণ প্রহৃকে নিমন্ত্রণ করেন, আব 
দূবেব ভক্তগণ ভোগেব দ্রব্য সঙ্গে কবিয়া সেখানে লইয়া যান। কেবল 
এচী আব বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরূপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্তমাজ্েই 
পাঠাইর়। থাকেন। কিন্তু দময়ন্তীর সেব। অন্য প্রকাব। প্রভু সার! 
বসব ভোগ কবিবেন, এইবপ দ্রব্য তিনি প্রস্তৃত করেন । ইভা কবিতে 
বিস্তব কারিগবির প্রযোজন। যেহেতু আহারায় বস্ক মাত্রেই অতি সত্বর 
পচিরা যায়। তাই তিনি এইরূপ সমুদায় দ্রব্য প্রস্তত করেন যাহা সত্বর 
নষ্ট না হয়, কি পাকের গুণে এক বৎসর উত্তম অবস্থায় থাকে । এই 
সমুদায় স্থায়ী স্বাছু দ্রব্য দিয়া ঝালী সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে 
মোহর মারা হয়, এবং উহা! মকরধবজ করের হস্তে স্যান্ত করা হয়। যখন 
যখন ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন। 


২০৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


ঝালী মুটিয়াগণের মাথায় থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ 
দিয়া উহা বক্ষা করেন। ইহাই “রাঘবের ঝালী” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
্ীচবিতাধুতে ঝালীব দ্রব্য এইবপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা 
আম্র-কাসন্দি আদা-কাপন্দি ঝাল-কাসন্দি আর। 
নেঘব-আদা আত্রকলি বিবিধ প্রকার ॥ 
আমসী আত্রখণ্ড তৈলাআ্র আমতা । যত্ব কবি দিল গুণ পুরাণ শুকতা ॥ 
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না! কবিহ চিতে। শুক্তায় যে স্থখ তাহা নহে পঞ্চামতে ॥ 
ভাবগ্রাহী মহাপ্রতু স্নেহমান্র লয। শুক্তাপাতা! কাসন্দিতে মহাস্থথ হয় ॥ 
ধনিয়া মৌবীর তুল গুণ করিয়া । লাড়ু বান্ধিযাছে চিপি পাক করিযা ॥ 
শুন্ঠিখণ্ড লাড়ু আব আমপিত্র-হর | পৃথক পৃথক বাদ্ধি বস্ত্রেব কুথলী ভিতব ॥ 
কলিশ্ুন্তি কলিচুর্ণ কলিখণ্ড আর | কত নাম লব, আব শত প্রকাব আচাব । 
নারিকেল-খণ্ড আব লাডু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খগ্ডবিকাব কবিল সকল ॥ 
চিবস্থায়ী ক্ষীবসার মণ্ডাদি বিকাব । অমুতকপুব আদি অনেক প্রকাব | 
শালিকাচুটি ধান্যের আতপচিডা কবি। নুতন বস্ত্রেব বড কুথলীতে ভৰি ॥ 
কতক চিডা হুডুম করি স্বৃতেতে ভাজিযা। চিনিপাকে লাড়ু কৈল৷ 
কপুবাদি দিয়া ॥ 
শালিতওুল-ভাজা চূর্ণ কবিয়া। দ্ৃৃতসিক্ত চুর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া ॥ 
কপুর মবিচ লব্গ এলাচি রসবাস। চূর্ণ দিয়৷ লাডু কৈলা পরম স্থবাস ॥ 
শ[লিধান্যেব খে ঘবৃতেতে ভাজিযা । চিনিপাকে উডা কৈল কপুরাদি দিয়া ॥ 
ফুটকলাই চূর্ণ কবি ঘৃতে ভাজাইল | চিনি কর্পুব দিয়া তায় লাড়ু কৈল॥ 
কহিতে না জানি নাম এজন্সে যাহাব । এছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহ প্রকার ॥ 
রাঘবেব আজ্ঞা আব কবে দমযন্তী। ছু'হার প্রভৃতে স্সেহ পরম ভকতি ॥ 
গম্গাব মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাকিযা । পাপড়ি করিয়া নিল গম্ধদ্রব্য দিয়া ॥ 
পাতল মৃতপাত্রে সোন্দাইয়া দিল ভরি । আর সব বস্ত ভবে বশ্রের কুথলী ॥ 


প্রভুর বিশ্বস্তর মৃত্তি ২০৯ 


জীবের বড সাধ শ্রীভগবানকে সেবা করেন, আর ত্াহাদেব সেই 
সাধ মিটাইবাব নিমিত্ত শ্রীভগবানেৰ মায়া অবলম্বন করিতে হয়। যদি 
শ্রীভগবান পূর্ণ হইয়া, বসিয়া থাকেন, তবে আর জীব তাহাকে সেবা 
করিতে পাবে না। তাই সকলেব ইচ্ছা প্রভুকে খাওয়াইবেন। রাঘব 
যে ঝালা সাজাইয়া পাঠাইতেন, তাহা সাবা বৎসরেব নিমিত্ত রাখা হইত। 
কিন্তু অন্যান্য ভক্তগণও এবপ প্রভৃকে উপহাব দিতেন । শচা-বিষুগপ্রিয়া, 
মালনী এবং বন্ৃতব ভক্তগণ প্রভুব নিমিন্ত যে উপহাব দিতেন, তাহা 
গেবিন্দের হাতে বাথা হইত । “গোবিন্দ, প্রভৃকে দিও” সকলেবই এই 
কথা । গোবিন্দ বলেন, “আচ্ছা” । কিন্ত প্রড়কে এ সমুদায ভূলান 
কঠিন ব্যাপাব। প্রথমতঃ এ যে সাতশত ভক্ত প্রদত্ত উপহাব, ইহা 
একত্র কবিলে প্রকাণ্ড একটি যজ্ঞ হয়। তাঁব পবে, ভক্তগণ নীলাচলে 
আপিলে প্রত্যহ মহোৎসব হ্য়। গ্রভৃর কোন কোন দিন বহুবাৰ নিমন্ত্রণে 
যাইতে হয়। স্থতবাং তাহাব ভক্তপ্রদণ্ড দ্রব্য আম্বাদনের সময় থাকে 
৭ সকল ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, “গোবিন্দ, প্রভৃকে দিয়াছ ?” 
গোবিন্দ উত্তরে বলেন, “না, পারি নাই, অপেক্ষা কব” এইবপ প্রত্যহ 
শত খত ভক্ত আসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, “গোবিন্দ, 
আমাব দ্রব্য দিষাচ্িলে ”" গোবিন্দ বালিতেছেন, “না সুবিধা পাই 
নাই ।” ভক্ত মাতেই গোবিন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, “গোবিন্দ, 
অবশ্ত অবশ্য আমার দ্রব্য অগ্রে দিও। গোবিন্দ কবেন কি, বলেন 
“আচ্ছা”। 

এইবপ প্রত্যহ প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের নিকট আগমন 
কবেন। ভক্ত আসিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুকাইয়! যায়। 
পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্ত তাহার স্থবিধা নাই । প্রভুর নিকট 
সর্বদা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্ প্রভুর শরণ লইলেন ; 


২১০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বলিলেন, “প্রভো 1 দাসকে রক্ষা কর ।* প্রভূ বলিলেন, “কি 1? তোমার 
আবাব দুঃখ কি?” গোবিন্দ বলিলেন, “সকলে উপহার দিয়াছেন, 
সকলেব ইচ্ছা তৃমি আস্বাদ কব। আমি তোমাকে তৃগ্াইতে পাবি না । 
সকলে প্রত্যহ আইসেন, আসিয়া আমাকে মিনতি করেন । যখন শুনেন 
যে আমার দ্বাবা তাহাদের কাধ্য হয় নাই, তখন আমার মাথা খান 1” 

প্রভু হা্য কবিষা বলিলেন, “এই কথা? কে কি উপহাব 
আনিয়াছেন লইয়া আইস।” এই কথা বলিযা প্র বিশ্বস্তব মুক্তি ধাবণ 
করিয়া জলযোগে বসিলেন। গোবিন্দ এক-একজনেব দ্রব্য আনিতেছে 
আব বলিতেছেন, “ইহা মা জননীব”। প্রভূ ভাত পাতিয়া বলিলেন 
“দাও”। ভোজন কবিয়া প্রভূ আবাব ভাত পাতিতেছেন ! গোবিন্দ 
বলিতেছেন, “উহ] শ্রীবাসের” | এইকপে গোবিন্দ এক-একজন ভক্তের 
দ্রব্য প্রভৃব হাতে দিতেছেন, এবং কাভাব দ্রব্য তাহা বলিতেছেন, 
আর প্রভু আহার নরিতেছেন। এইবপে অল্পক্ষণেব মধ্যে এক যজ্জেব 
উপযুক্ত সমুদায় সামগ্রী প্রত আহাব কবিলেন$ কবিয়া বলিতেছেন, 
“আব আছে”? তখন গোবিন্দ বলিলেন, “বাঘবেব ঝালী” ছাডঙা আর 
কিছু নাই ।” প্রভূ বলিলেন, “তাহা অদ্য থাকুক |” পূর্বে বলিয়াছি, 
ভগবানেব কাচ-কাচা সহজ নহে, মনুষ্য পাবে না। 

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাডাষ বাড়ী, প্রভূর বড প্রিয়ভক্ত । ধাহাবা 
গ্রভৃকে দরশন করিতে নীলাচলে যান, তাহাদের পাথেয়াদি দিয়া তিনি 
সঙ্গে লইয়া ধান,_-এমন কি, কুকুব পর্যন্ত । প্ররুতই একটি কুকুব যাত্রি- 
গণেব সঙ্গে চলিয়াছেন। কাজেই এই জন্মে কুক্কুব হইলেও, তিনি ভক্তির 
পাত্র । শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুককুবকে ডাকিয়া আহার দেন। পথে এক 
নাবিক কুকুবকে পার করিতে অস্বীকার করিল । শিবানন্দ অঙ্গুনয় বিনয় 
কবিলেন, নাবিক শুনিল না। তখন তিনি দশ পণ কডি দিয়া কুকুরকে পার 


শিবানন্দ ও শ্রীকুককুব ২১১ 


কবিলেন। একদিন প্রভাতে শিবানন্দ কুকুবকে দেখিতে পাইলেন না। 
তখন সেবকের সুখে শুনিলেন যে, সে গত বজনীতে তাহাকে আহার 
দিতে ভূলিয়া গিয়াছিল। শিবানন্দ ছুঃখিত হৃইয়া কুকুর তল্লাস করিতে 
দশজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কুষ্চুব পাওয়া গেল না। শিবানন্দ 
উতাতে আন্তবিক দুঃখিত হইলেন । এমন কি, উপবান করিয়া পড়িয়া 
থাকিলেন। ফল কথা, শিবানন্দ সেনের মনে বিধবা যে, এই কুক্ধুব 
সামান্য বস্তু হেন, কোন মহাজন হইবেন) নতুবা বাঙ্গলা ত্যাগ কবিয়া 
ভক্তগণেব সঙ্গে প্রভুর নিকট কেন যাইতেছেন। শিবানন্দ সেন শান্ত 
হইঘা সানাহাব করিলেন, এবং ভক্ঞগণ সহ নীলাচলে প্রভুব ওখানে 
গচণ কাবলেন। ইহাব কিছুদিন পবে ভঞ্ঞগণ একদিন প্রভকে দর্শন 
কবিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই কুকুর প্রস্তর অল্প দূরে বসিষা 
আছেন, আর প্রভৃব সহিত ক্রীডা কবিতেছেন। সেকিকপে? না প্র 
নজ হস্তে তাহাকে নাবিকেল-শস্তথগ্ড ফেলিয়া দিতেছেন, আর কুকুর 
তাহ। ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভু বলিতেছেন, “কি বল,” আৰ 
কুক প্রকৃতই “কৃষ্” বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুঞ্ধুরকে 
প্রণাম কিয়া আপনাব শত অপবাধ জাশাইলেন। সেই দিন হইতে 
আব তাভাকে দেখ গেল না| 

শ্রকান্ত শিবানন্দেবক ভাগিনা । প্রভব নিকট একক গমন 
কখিয়াছিলেন। প্রভু তাহাকে ছুই মাস নিকটে বাখিয়া দিলেন। 
শিবানন্দ তাহ।ব নিয়ম মত যাআ লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার 
তাহাব সঙ্গে স্ত্রী পুত্র ও অন্থান্ত বৈষ্ণব- গৃহিণীরাও আছেন। তাহার 
স্্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার কাবণ ঝলিতেঠি । তিনি ৭৮ বসব 
পূর্বের প্রতভুকে দর্শন কবিন্ে গিয়াঠিলেন। তখন প্রস্থ খিবানন্দকে 
বলিঘা ছিলেন ষে, তোমাৰ এবার একটি পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী 


২১২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


গোসাঞ্ীর নামে তাহার নাম রাখিবে । তীহাব স্ত্রী অন্তঃন্বত্বা ছিলেন। 
শিবানন্দ সেন বাড়ী যাইয়া দেখিলেন তাহার একটি পুত্র হইয়াছে । 
প্রভুর আঙ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন। 

শিবানন্দের বড সাধ, পৃত্রটিকে লইয়া গিয়া প্রভৃকে দ্েখাইবেন | 
কিন্ত শিবানন্দ সেনেব এই শেষ পুত্র । তাহার গভধারিণী পুত্রটিকে অত 
দূরদেশে যাইতে দিতে চাহেন না। কাজেই শিবানন্দ তাহাব ঘরণীকে 
সঙ্গে কবিঘ়্া, আব শিশু-পুত্রটিকে নিজে কোলে কবিয়া, নীলাচলে 
প্রকে দর্শন কবিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্বানে ঘাটিতে দান 
দিতে হয়। একটি ঘাটিতে কযটী ভক্ত গণিধা শিবানন্দ সেন তাহাদিগকে 
ছাড়াইয়া ওপাবে পাঠাইয়া দিলেন, আব আপনি ঘাটিতে দান বুনিবা 
দিতে জামিন ম্ববপ রহিলেন। তীহাব "আসিতে বিলম্ব হওষাঁয় 
ভক্রগণেব বাসা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ক্ষুণাঘ কাতব ভঈযা শিবানন্দ 
পেনেব তিনটি পুত্রকে শাপ দিতেছেন, বলিতেছেন, যেমন শিব। 
আমাকে ক্ষুপাষ ক্লে দিতেছে, তেমনি ভাহাব তিনটি ছেলে মবে যাক । 
কিন্তু বিবেচন1 কবে দেখুন, শিবাব কোন অপবাধ নাই । অপবাদের 
মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন কবিয। বাঙ্গলা দেশ হইতে পুবী 
নগবীতে লইয়া যান। তাহার পব, ভক্তগণকে যে কাপা দিতে বিলম্ব 
হইয়াছে, তাহাতে তাহার দোষ নাই । ঘাটিবঙ্গক তাহাকে ছাড়িযা 
দেয় নাই । তিনি সকলকে ছাডাইয়া, তাহার প্রাপ্য দিবার নিমিত্ত সেখানে 
ছিলেন। অতএব শিবাব কোন দোঁধ নাই। যত অপবাধ সমুদায় 
আমাব ঠাকুব নিতাউয়ের | তাহাব পবে শুন্থুন। নিতাই শিবানন্দেব 
ঘরণীকে শুনাইযা তাহার পুত্রকে শাপিয়াছেন। ঘবণী ইহাতে ভয় ও 
ঢঃখে অতি কাতব হইয়াছেন । শিবানন্দ ফিরিযা আঁসিলে তাহার পত্রী 
ভম্ব পাইযা কাদিষা বলিলেন যে, গোসাঞ্ী “তিন পুক্র মক বলিয়। 


নিতাইয়েব হাম্যময় ক্রোধ ২১৩ 


শাপ দিয়াছেন। শিবানন্দ হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, “তুমি কাদ কেন? 
আমাব তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞ্ীর বালাই লইয়া মরিয়া যা,ক”। 
ইহাই বলিষা নিতাইয়েব নিকট গেলেন। নিতাই শিবানন্দকে পাইয়া 
অমনি উঠিষা এক লাথি মাবিলেন। শিবানন্দ লাথি খাইয়া আর কিছু 
না বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র বাসা কবিষা ঠাকুরকে সেখানে লইয়া গেলেন। 
সেখানে স্বানাহার কবিষা মকলে শান্ত হইলেন । 

তখন শিবানন্দ সেন গদগদ হইয়। নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, 
“আঙ আমাব দিন স্প্রভাত। তোমাৰ চবণবেধু ব্রহ্মার দুর্লভ ধন । 
আমি তাহা অনাযাসে পাইলাখ । আজ আমাব জন্ম সাথক হইল, দেহ 
পবিত্র হুইল ।” নিত্যানন্নম অগ্রে চঞ্চলতা কবিয়াছেনঃ কিন্তু বাসা 
পাইয়াই একটু অন্ঠতাপেব উদ্য হইয়াছে । তাহাব পৰে শিবাশন্দ যখন 
আবাব স্তব আবন্ত কবিলেন, তথন “অভিমানশন্য, অক্রোধ পরমানন্দ? 
নিতাই নিজে উঠিয়। উহাকে গা আলিঙ্গন কবিলেন। অবশ্য ঠাকুবেব 
অন্যাঘ, কিন্তু অদ্বৈতৈব কি নিতাইয়েব ক্রোধ কেবল “হাস্যম্য়ত | 
সকলেই জানে “নিতাই মাব খাইযা দয়া করেন।” যে ঠাকুব মার্‌ 
খইযা দয়া করেন, তিনি অবশ্ঠ মাবিয়া দয়। কবেন। শিবানন্ 
তাহা জানিতেন, আব জানিয়াই লাখি খাইঘ। পিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। 
কিন্তু শ্রীকান্ত অল্পবয়স্ক । তাহাব মাতুল পিতসম্পকীয়। বেশ 
গণ্যমান্য । তিনি তিন শত ওক্তের সম্মূথে লাথি খাইলেন, ইহাতে 
শ্রকান্তেব ক্রোধ হইল । তাই বলিলেন। “গোসাঞ্ী যাহাকে লাথি 
মাবিলেন, তিনি সামান্ত লেক নহেন, তিনিও মশা প্রভৃব একজন পার্দ | 
গাকৃবালী করিবার বুঝি আর স্থান পাইলেন না? আমি যাই, প্রভৃব 
নিকট এ সমুায় কথা নিবেদন করিব |” এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকাস্ত 
সমস্ত সঙ্গী ছাড়িয়া অগ্রবর্তী হইলেন। শ্রীকান্ত যাইয়া একেবারে প্রতুব 


২১৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরি ত 


নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ 
সেখানে ঈরাডাইয়া আছেন, বিবক্ত হইযা বলিতেছেন, “তুমি কর কি? 
গাগের পেটাঙ্গি না খুলিয়াই ঠাকুবকে প্রণাম করিতে ?” কথ। এই, অতি 
বড গুরুজনকে প্রণাম কবিবার আগে যেমন জুতা খুলিতে হয়, তেমনি 
অন্নরক্ষক বা পেটাঙ্গি খুলিতে হয় । 

প্রভু বলিলেন, “গোবিন্দ! শ্রকান্তকে কিছু বলিও না । মনে বড 
দুঃখ পাইয্না আসিয়াছে । উহার যাহাতে সুখ হয় তাহাই কব।” এই 
কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন যে সর্বজ্ঞ প্রত তাহাব মনে কি ছুঃখ 
তাত। বলিবাব অগ্রে আপনিই অবগত হইযাছেন। স্ুৃতবাং তিনি যাহা 
বলিবেন মনে কবিষ্বা আমিয়াছেন তাহা আব বলিলেন না। বিশ্ষেতঃ 
অন্তরে ঘে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভুব দর্শনে তাভাও তখন অস্তহিত 
হইযাছে। প্রভু বলিতেছেন, শ্রীকান্ত, কে কে আসিতেছেন ?” 
শ্রীকান্ত নাম বলিতেছেন । শ্রীঅদ্বৈত প্রভূব নাম শুনিয়া গ্রভু বলিতেছেন, 
“আচার্য এখানে কি তামাসা দেখিতে আসিতেছেন 7” এ কথা শুনিবা 
সকলে চমকিত হইলেন। প্রভুর মুখে কর্কশ বাক্য কেহ কথনও শুনিতে 
পন না। তাহার পবে শ্রীমদ্বৈত গ্রভৃকে যত ভক্তি করেন, এমন 
আব কাহাকেও কবেন না এমন কি, পুবী ভাবভীকেও নহে | স্ববপ 
প্রভৃতি যাহাবা উপস্থিত ছিলেন, এই কথ। শুন্য ভাবিতে লাগিলেন যে 
প্রভূ শ্রী্দ্বৈত প্র সম্বন্ধে এরূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন । কিন্তু 
প্রভু আপনিই তাহাদেব মনের তর্কেব মীমাংসা কবিলেন! কারণ 
প্রত কর্কশ বাক্য বলিযাই আবাব বলিতেছেন, “শ্রীকান্ত, ঝলিতে পাব 
আচাধোব এবাব রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে না কি?” 
শ্রীকান্ত এ কথাব কোন উত্তর না করিয়। চুপ কবিযা। বহিলেন। রাঙ্জাব 
নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে” প্রভুব এই কথাব তাৎপর্ধ্য ক্রমে বলিব 


পরমানন্দ দাস ২১৫ 


শিবানন্দ সেন ইহাঁব পৰে পুত্রকে কোলে কবিযা শত শত ভক্তের 
সহিত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভূ ত্াভার শত শত ভক্তগণ 
সহ তাহাদিগকে অগ্রবর্তী হইয়া লঈতে আসিলেন। যখন ছুই দলে 
মিলিত হইল, তখন মহাঁকলবৰ উঠিল। পবমানন্দের বয়স তখন সাত 
বসব । তিনি শুনিযাছেন যে, শ্রীগৌবাঙ্গ প্রভৃকে দেখিতে যাইতেছেন। 
আবাব পিতাব কোলে থাকিয়া শুনিলেন যে, অগ্রে ধাহাবা আমিতেছেন, 
তাভাঁদেব মধ্যে প্রভু আছেন। তখন তিনি বাগ্র হইয়া পিতাকে 
জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, “বাবা, গৌরাঙ্গ কৈ? আমায় দেখাইয়া দাও ।” 
তাহাতে শিবানন্দ সেন কি উত্তব দিলেন, তাহা পবমানন্দ পবে তাহাব 
“চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে” লিখেন । তাহার একটি শ্লোক এইরূপে বর্ণনা 
কবিয়াছেন ৪-- 
বিদ্যুদ্দামহ্যুতিবতিশয়োৎকন্ঠিরবেন্ 
ক্রীডাগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবানুঃ ॥ 
সিংহগীবো নবদিনকবছ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ, 
শ্রীগৌবাঙ্গঃ স্কুবতি পুবতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥ 
যখন পবমানন্দ জিজ্ঞাসা কবিলেন, “বাবা গৌরাঙ্গ কই ?” তখন 
শিবানন্দ দক্ষিণ হস্ত দ্বাব! শ্রীগৌবাঙ্গকে দেখাইয়া ক্রোডস্থিত পুত্রকে 
বলিতেছেন, “হে বালক, আমাদেব প্রভু কে, তাহা কি দেখাইযা দিতে 
হয়? এ যে সোণার ববণ, দীর্ঘ তেজোময় বস্তুটী, ধাহার কমলনয়ন 
দিয়া অবিবত প্রেমধাবা পড়িতেছে, উনিই শ্রীগৌরাঙগ । হে পুত্র, 
উহাকে প্রণাম কর1” ইভা বলিযা কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, 
ও পিতাপুত্রে দৃূব হইতে ভমিলুন্ঠিত হইয়। শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম 
করিলেন । 
পুত্রটীকে লইয়! শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে কিরূপে উপস্থিত করিবেন, 
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শিবানন্দ ইহাই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভূর বাপায় সর্ধদা লোকে 
পূর্ণ। কয়েক দ্দিন পরে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল । যেখানে তিনি 
তাহাব স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া! বাস! করিয়াছিলেন, তাহার নিকট দিয়া এক 
দিবস প্রভূ তিনটা ভক্ত সহ যাইতেছিলেন। খিবানন্দ সেন ও তভাব 
ঘরণী ইহা দ্রেখিয়া অগ্রবর্তী হইয়া প্রভৃব চবণে প্রণাম কবিলেন । 
প্রণাম কবিয়া শিবানন্দ করজোডে বলিলেন, “ভগবান! একবার 
গাসান্তদাসেব বাটীতে পদধূলি দিয়া যাইতে আজ্ঞ। হয়।” ইভা শুনিয়া 
প্রভ “তোমার যাঁহা 'মভিরুচি” বলিষা স্বীকার কবিলেন। এখানে আব 
একটী কথা বলা কর্তব্য । প্রত কথনও্ড ট্রীলোকেব মুখ দেখিতেন না 
কিন্তু ধাহাদেব উপব বাংসল্য ভাব, কি ধাহাব। গুরুজন, এবপ স্ত্রীলোকের 
সভিত তিনি সেইকৰপ ব্যবহাব কবিতেন ন।| শিবানন্দেব পত্ীকে তিনি 
কন্যাব হ্যায় সমেত কবিতেন এবং শিবানন্দ সেনেব বাডীতেও পূর্বের 
গিয়াছেন। প্রভৃকে বাসায় আনিযা সেন মহাঁশয সেই সপ্তবধীয 
পুত্রকে তীভাব সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, “ভগবাঁন। এই 
তোমষাব সেই ববপুত্র। ইাব নাম আপনাব আজ্ঞাক্রুম পবমানন্দ 
দাস” বাখিয়াচি, আব আপনি উহাকে রুপা কবিবেন বলিয়া এতদৃবে 
শ্রচবণে আনিয়াছি।” ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, পুত্র, 
শ্রীভগবানকে প্রণাম কব ।” বালক পবমানন্দ প্রহুকে প্রণাম কবিলেন । 
প্র$ বলিলেন, “তোমাব দিব্য পুত্র হইযাছে 1” ইভাঁই বলিয়া সেহার্ত 
হইয়া তাহার মস্তকে চবণ দিতে গেলেন। শিশু পবমাণন্দ ইার 
'তাত্পধ্য না বুঝিয়া মস্তক নত কবিলেন না, ববং মুখব্যাদান করিলেন। 
বাল্যস্বভাবশতঃই হউক, বা প্রভৃব ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদান 
কবিলে, প্রভু তাহাব চবণাঙ্গুষ্ট বালকেব মুখে দিলেন । আশ্চনজুযুব বিষয় 
বালক ইহাতে বিবক্ত নী হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যেমন 
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শিশুসন্তান স্তনপান কবে, সেইরূপ ছুই হস্তে শ্রীপদ ধরিয়া, অতি সতৃষ্ং 
মনে সেই অস্গুষ্ট চুঘিতে লাগিলেন । 

প্রভ় যখন এই চবণাঙ্গুঠ সেই বালকের মুখেব মধ্যে দিলেন, তখন কি 
বলিলেন তাহা এই পরমানন্দ দাসের “বুন্বাবনচম্পূতে” লিখিত আছে । 
(স্মবণ থাকে যেন, এই পবমানন্দ প্রভুর বরে দৈববিছ্য। পাইয। কবিরূপে 
জগতে বিদিত হইলেন । তিনি চৈতন্যচবিত, ধৃন্দাবনচম্পূ ও ঠৈতন্যচন্দরোদয় 
নাটক প্রভৃতি কষেকখানা গ্রন্থ লিখেন। অতএব এই যে কাহিনী 
ব্লিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাহাব গ্রন্থে বর্ণনা কবিযা গিয়াছেন | যথা) 

বৎসাস্বাগ্য মৃহঃম্থয়া রমনঘ] প্রাপস্য সৎকাব্যতাং 
দেষং ভক্ত জনেযু ভাবিষু স্বরৈছুষ্পাপ্যমেতত্ব্য়া । 

“হে বতন্ত দেবছুর্ণভ বস্ত স্বয়ং আম্বাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে 
প্রকাশ করিবে ।”  পবমানন্দ বলিতেছেন, “ইহা বলিয়া প্রভূ তাহার 
অঙ্ুষ্ঠ আমার মুখে দিয়াছিলেন |” 

পরমানন্দ পদাঙ্গষ্ঠ চষিতেছেন, প্রভু উহা বালকের,মুখ হইতে আনিয়া 
বলিলেন, “বৎস, রুষ্ণ কৃষ্ণ কহ।” পরমানন্দ কিছু বলিলেন না । তখন 
আবাব বলিলেন, “কৃষ্ণ কষ বল।” তবু পবমানন্দ দাস কিছু বলিলেন 
না। তখন বালকেব পিতামাতা ব্যগ্র হইযা, পুত্রকে রুষ্চ বলাইবার 
নিমিত্ত অনুনয় তাডনা ভ-প্রদর্শন প্রভৃতি নান। মত উপায় করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না । ইহাতে বালকের 
পিতামাতা মন্মাহত ও যেন প্র পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন । 

তখন প্রভু যেন বিস্ময়ভাব দেখাইয়। ক্ষোভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“হায়! আমি বিশ্ব-সংপারকে কষ্চ-নাম বলাইঈলাম, কিন্ত এই বালককে 
পারিলাম না?” প্রভুর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, 
“প্রভু, আপনি কষ্ণনাম মহ্ামন্ত্র এই লালককে দিলেন । বালক মনে 
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ভাবিতেছে যে, সে উহা কিরূপে প্রকাশ করিয়! উচ্চারণ করিবে । এই 
বালক যে নীরব হইয়াছে সে সেই নিমিত্ু, আমার ইহাই নিশ্চয় 
বোধ হয়।” 
তখন প্রভূ বলিলেন, “তাই কি হবে? ভাল তাই যদি হয়, তবে, 
হে বৎস! যাহা কিছু হয় বল।” 
ইহাতে বালক উঠিয়। দাডাইয়া করজোডে একটি গ্লোক প্রস্তত 
করিয়া বলিল । ( মনে থাকে যেন, তাহাব তখন ক থ পাঠ হইয়াছে কিনা 
সন্দেহ।) পরম[নন্দেব শ্লোক যথা ৪-- 
শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ে। বর্জনমুবসে। মহেন্দ্রমণিদাম | 
ধন্দাবনভরুণীনাং মণ্ডলমখিলং হবিজধতি ॥ 
অর্থাৎ “যিনি ব্রজযুবতীগণেব কর্ণে কর্ণো্পল, নয়নে স্থুরস অঞ্জন, 
বক্ষঃস্থলে নালকান্তমাণময় হারেব স্ববপ ও তাহাদিগেব সর্বাঙ্জের অথবা 
অখিল ব্রদ্মাণ্ডের ভূষণ সেই শ্রীহবি জবধুক্ত হউন ।” 
ইহাতে শিবানন্দ, তাহাব পত্বী ও প্রসব সঙ্গী যে ছুইজন ভক্ত ছিলেন 
নকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। 
তখন প্রভূ বলিলেন, “বস তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই 
শ্লোকে প্রথমে ব্রজাঙ্গনাদিগের কণভূষণের বণনা কবিয়াছ কলিষ। তোমাব 
নাম অগ্ভাবধি 'কবিকর্ণপুব” হইল ।” পৃর্ধেব বলিবাছি, এই কবিকর্ণপুর কৃত 
পুস্তক এখন বৈষ্বজগতে অনপ্ত আনন্দ দিতেছে । তাহার কৃত শ্ীচৈতন্ত- 
চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গের লীল। বর্ণনা কবিয়া পবে তিনি বালতেছেন+- 
শ্রঠৈতন্যকথা যথা মতি যথাদৃষ্টং যথবণিতং 
জগ্রস্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া ধালেন যেয়ং ময়া | 
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্থৃত্যেকশেষং গতে। 
কো জানাতু শুণোতু কমুতদনয়া কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীযতাষী 
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ইহার ভাবার্থ এই, “আমি অজ্ঞান বালক, প্রীগৌরাঙ্গের কপা ( অর্থাৎ 
পদাঙ্গষ্টেব রজ) পাইয়া যাহ! লিখিলাম, ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তাহার 
ভ-্তগণ বলিতে পাবেন । কিন্তু তাহাবা ক্রমে মে সকলে অন্ত্ধান হইলেন । 
স্থতরাং আমি সত্য লিখিলাম কি মিথ্যা লিখিলাম তাহাবা ব্যতীত আর 
কে বলিবে? তবে, হে ুষ্ঝা তুমি অন্ত্ধ্যামী, তোমাকে আমি সাক্ষী 
মানিলাম। আমি যুদ্রি সত্য লিখিযা থাকি, তবে তুমি অবশ্য আমার প্রতি 
তুষ্ট হইবে, ( এবং যদি মিথ্য! লিখিয়া। থাকি তবে দণ্ড করিবে ।) 

জগতেব যত অবতাবেব কথ। শুন। যায়, তাহাদেব অনেকের সম্বন্ধে 
কোন প্রমাণ নাই । কিন্তু শ্রাগীরাঙ্গেব লীলাব যে সমুদাষ "প্রমাণ 
রহিয়াছে তাহা অকাট্য । সেই প্রমাণ দ্বারা জানা ধায় যে, তিনি কি 
বলিয়াছেন ও কি কবিয়াছেন । 

শ্রীঅদ্বৈতপ্রতভুকে মহাপ্র্ত যে কর্কশবাক্য বলেন, এ কথা পুর্বে 
বলিয়াছি | কিন্তু শ্রীঅদ্ধৈত যখন নীলাচলে উপস্থিত হলেন, তখন প্রত 
তাহাব সহিত পূর্বের হ্যাঘই ব্যবহাব কবিলেন । তিশি েকোশ কারণে 
শ্রীঅদ্ধিতেব উপব বিবক্ত হইযাছেন তাহা তাহাকে জানিতেও দিলেন 
না। একদিন বাউল বিশ্বাস গ্রত্ুকে দর্শন করিতে আনিযাছেন। তিনি 
উঠিয়া গেলে প্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, “বাউল বিশ্বামকে 
আমাৰ এখানে আসিতে দিও না1।৮ এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅদৈতের 
শিষ্ক ও তাহার বাডীর প্রধান কর্মচারী । অদ্বৈতপ্রভুর বুহৎ পরিবার, 
__ছয় পুত্র ও ছুই স্ত্রী। শ্রা্মদ্বৈতৈব ভাগ্ডাব যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে 
অর্থ ব্যয় করেন। সংসাবে সেই নিমিত্ত চিরদিন অনাটন। বিশ্বাস মহাশয় 
দেখিলেন যে, উডিষ্যার রাজা গৌড়ীয়গণেব নিতাস্ত ভক্ত হইয়াছেন। 
তখন শ্রীঅছবতপ্রতুর অচলসংসার কুলাইবার নিমিত্ত তিনি এক 
উপায় স্থজন করিলেন । তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে 
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লেখা ছিল যে, শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং ঈশ্বব, তবে তাহাব কিছু খণ হইয়াছে । 
মহারাঙ্জে নিকট সেই খণ শোঁধেব জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি । এই 
পত্র কেমন কবিয়া মহাপ্রভূুব হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভূ ক্ষুব্ধ 
হইলেন । তিনি শ্রী অদ্বৈত প্রভৃকে প্রত্যক্ষ্যে কিছু বলিলেন না, তবে “বাউল 
বিশ্বাস” মহাশয়কে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন । যখন 
বিশ্বাস মহাশয়েব উপর এ দণ্ড হয, তখন প্রভূ হাপিয়! বলিলেন, “বাজার 
নিকট বিশ্ব।স যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্যকে ঈশ্বর 
সাব্যস্ত করিযাছেন। এ ঠিক, যেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈগ্বব। কিন্তু 
ঈশ্বরেব খণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড অপবাধেব কথা; এই জন্যই তিনি 
দণ্ড, অতএব তিনি যেন আমাব এখানে ন। আইসেন )” 

শ্রীঅদবৈতপ্রভু ইহাব কিছুই জানেন ন|। এই যে রাজার নিকট পত্র 
লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভৃব অজ্ঞাতপারে। তিনি যখন 
বিশ্বাসেব প্রতি গ্রভৃব দণ্ডেব কথা শুনিলেন, তখন নিতান্ত লজ্জা 
পাইয়া প্রতুব নিকট যাইযা বলিলেন, “তুমি বিশ্বাসকে দণ্ড কবিয্বাছ, 
কিন্তু তাহাব অপবাধ কি? আমাকে দণ্ড কৰা কর্তব্য, যেহেতু সে 
যাহা কবিয়াছে, সে আমাবই জন্য |” প্রভু তখন হাসিয়া বিখাসকে 
নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি কাধ্য ভাল কব নাই। 
এঁকপ কাধ্য আব কবিও না1” প্রকৃত কথা, যদি প্রভুর পার্ধদগণ 
বাজাব দ্বাবস্থ ভষেন, তবে প্রভূর ধন্মেব প্রতি লোকেব অনাদব হয। 

শিবানন্দ সেন শুনিলেন যে, অন্বিকা কালনাব নকুল ব্রহ্ষচারীব শবীরে 
মহাগত্‌ প্রকাশ হইয়াছেন। গ্রভৃব লীলালেখকগণ বলেন যে, প্র 
জীবনিস্তাবের বনস্থবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য স্থষ্টি, 
যেমন কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী। আপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, 
প্রথমতঃ. সাক্ষান্র্শন দিয়া । শ্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন) 
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করিয়া প্রভৃকে দর্শন করিযা ভক্তিলাভ কবেন। দ্বিতীয়ত:-_আবিভূতি 
হইয়ী। যেমন শচীব বাড়ীতে জননী প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন আহার । শচী 
অনব্যগ্তন রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আব বলিতেছেন, “আমার 
নিমাই বাডী নাই, আমি ইহা কাহাকে দিব?” ইহা বলিতে বলিতে 
তিনি বিহ্বল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আসিলেন। তখন বসিয়া 
নিমাইকে যত্ব করিয়া খাওয়াইলেন। পবে যখন চেতন পাইলেন, তখন 
ভাবিলেন, ' এই সমুদায় স্বপ্ন হইবে । কারণ নিমাই ত আমার এখানে 
নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্রে |” ইহাকে বলে আবির্ভাব। এইরূপ শচীর 
গৃহে সর্বদা হইত। আর এক উপায়ে প্রত জীব উদ্ধার করিতেন, সে 
“আবেশ” । প্রভূ নকুল ত্রহ্মচারীর শবীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । নকুলের বয়ঃক্রম অল্প, বর্ণ গৌর, অঙ্গের 
শোভা চমৎকার । প্রভু সেই শরীবে প্রবেশ কবাতেই নবাঁন ব্রহ্মচারী 
গ্রহগ্রস্তপ্রা় নাচিতে কাদিতে হাসিতে লাগিলেন। আব বলেই 
বলেন, “কৃষ্ণ বল”। চাবিদিকে প্রচার হইল যে, নকুলের দেহে 
শ্রীগৌরাঙ্গেব প্রকাঁশ হইয়াছে । ইহা শুনিয়া শিবানন্দ তথ্য 
জানিবার জন্য সেখানে চলিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন অসংখ্য লোক 
জুটিয়াছে, ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া ছুর্ঘট । তখন শিবানন্দ মনে মনে 
প্রভৃকে বলিতেছেন, “যদি সত্যই আমার প্রভূ তুমি নকুলের দেহে 
প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আসিয়াছি, তাহা অবশ) তৃমি 
জান, এবং তাহা হইলে তুমি আমাকে নিশ্চয় ডাকিবে, এবং আমার 
ইষ্টমন্ত্র কি তাহা বলিবে। প্রভু, তাহা হইলেই আমার মনের সন্দেহ 
যাইবে ।* 

শিবানন্দের মনে অবশ্তই গৌরব আছে যে, তিনি প্রভুর উপর দাবি 


রাখেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া 
১৫ 
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থাকেন, তবে তাহাকে জানিবেন ও তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন। 
শিবানন্দ লোক-সংঘটের বাহিবে দাডাইয়া প্রভৃর নিকট মনে মনে 
এইবপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে ছুই চারি জন লোক দৌডিয়! 
আপিয়া “শিবানন্দ সেন কে? তাহাকে ঠাকুব ডাকিতেছেন” বলিয়া 
খুঁজিতে লাগিল। একথ৷ শুনিয়াই শিবানন্দ দৌডিয়া গিয়া ব্রহ্ষচাবীকে 
প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচাবী বলিলেন, মি আমাকে পরীক্ষা করিতে 
চাও? উত্তম। তোমার চাবি অক্ষবেব “গৌরগোপাল মন্ত্র” 1* এই 
আখ্যায়িকাটি শিবানন্দেব পুত্র তাহাব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কবেন। 


এইরূপে নকুল ব্রহ্মচারী প্রভুর ধর্ম প্রচাব করিতে লাগিলেন। 
চরিতামুত বলিতেছেন,_“এই মত আবেশে তারিল ভূবন। গোৌডে 
দেহে আবেশে দিগদরশন ॥৮ অর্থাৎ গৌডে যেরপ ব্রহ্ষচারীর শরীরে 
প্রবেশ করিয়া প্রভূ ভক্তিধশ্মা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি 
নানাস্থানে নানাদেহে প্রবেশ কবিয়া জীবকে উদ্ধাৰ কবিয়াছিলেন । 
সেই নিমিত্ত প্রভৃব প্রকটকালেই কোটী কোটী ভক্ত তাহার পদাশ্রয় 
কবেন। আব এই নিমিত্ত, যদিও তিনি পূর্ববগ্গদেশে মোটে আট 
মাস ছিলেন, এবং মেও অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচাধ্য ভাবে নয়,- 
তবুও সে দেশ ভক্তিতে প্লাবিত হ্ইয়াছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আব 
একটি ঘটনা বলিব। প্রভু পৌষ মাসে বঙ্গঈদেশে আসিবেন, এ কথা 
শিবানন্ব শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন। শুনিবামাত্র শাকেব ক্ষেত্র প্রস্তত 
কবিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু 
আমিলেন না। পৌষমাসে সংক্রান্তির দিবস জগদানন্দ ও শিবানন্দ 
ছুই জনে প্রভৃকে অপেক্ষা করিয়া! “এ এলো” ভাবে, কি “পডে পাতার 
_»একবার একটা কথা উঠে যে “গৌর-নামের মন্ত্র নাই।” কিন্তু আমরা 
ছ্বেখিতেছি যে শিবানন্দের মন্ত্র গীরগোপাল |”, 
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উপরে পাত, এ এল প্রাণনাথ,» ভাবে কাটাইলেন। কিন্তু প্রত 
আসিলেন না! । তখন ছুই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন 
সময় সেখানে নৃসিংহাণন্দ ব্রক্মচারী আগিলেন। ইহার পূর্বে নাম 
ছিল “প্রদ্য্” প্রভূ তাহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ, যেহেতু ব্রক্ষচারী 
গ্রহলাদের ঠাকুরের বডই পক্ষপাতী ছিলেন। 

এ ব্রহ্ষচারীর ভজন ছিল “মানসিক । যোগশান্ত্রের নামে অনেকে 
উন্মত্ত হয়েন। কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিযোগ বলিয়া আর 
একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞনযোগে 
যেরূপ শমাধি আছে, ভক্তিযোগেও সেইরূপ সমাধি আছে। প্রত 
সন্যাসের পবে চারি দিবস পর্যন্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এ যোগের বিশেষ 
লাভ এই যে, ইহাতে যোগীর যে প্রাপ্তি তাহার সহিত কৃষ্ণপ্রাপ্তিও হয়। 

এই নুসিংহানন্দ মনে মনে প্রভুর ভজন করিতেন । প্রত যেবার 
গৌড হইয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, কিন্তু কানাইয়েব নাটশালা হইতে 
ফিরিয়া আসেন। প্রভু ফিরিয়া আপিবাব পূর্বে ব্রহ্মচারী এই কথ প্রকাশ 
করেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন 
যে, তিনি ইহা কিরূপে জানিলেন? তাহাতে নুসিংহ বলেন যে, 
প্রত ষেমন বুন্দাবনে গমন করিতেছিলেন, তিনি (নুসিংহ ) মনে মনে 
তাহার পথ যোজনা করিতেছিলেন। নুসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়া 
যাইতে প্রভুর কষ্ট হইবে, তাহাকে ভাল পথে লইয়৷ যাইবার জন্ত 
মনে মনে পথ যোজনা করিতেছিলেন। সে পথে কঙ্কর ও ধুলা নাই, আর 
পথের দুধারে ফুলের গাছ, তাহার উপরে বসিয়া পক্ষীগণ গান গাইতেছে। 
কৃস্থমের শোভায় ও সুগন্ধে দিক আমোদিত করিতেছে । এই পথ মনে 
মনে যোজন! করিয়া প্রভৃকে যনে মনে সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। 
আর প্রভুর অগ্রে মনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন, যাহাতে তাহার শ্রপদে 
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চলিতে ব্যথা না লাগে। প্রত্যহ প্রভৃকে মনে মনে ছুইবার ভোগ 
দিতেছেন, সন্ধ্যায় উত্তম কুটিরে শয়ন করাইতেছেন ও পদসেব। করিয়া 
ঘুম পাডাইতেছেন। এইবূপ করিতে করিতে নৃসিংহ মনে মনে প্রভূকে 
কানাইয়েব নাটশালা পর্যন্ত লইয়া গেলেন; কিন্তু আর পারেন না, আর 
কোন ক্রমে মনে মনে পথ বাদ্ধিতে পারেন না। তাই তিনি তখন 
বলিয়াছিলেন, “প্রভূ আর অগ্রবর্তী হইবেন ন1।” 

এই নুপসিংহ, শিবানন্দ ও জগদানন্দের দুঃখের কাবণ শুনিয়া 
দত্ত করিয়া বলিলেন, “এই কথা ? আমি প্রভৃকে আনিতেছি, আনিয়া 
তোমার এখানে তাহাকে ভূপ্তাইব ৮ ইহা বলিয়া নুসিংহ ধ্যানস্থ হইয়া 
রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্ত সংযম করিয়া এবং উহ1 বাহা জগৎ 
হইতে পৃথক কবিয়৷ প্রভূব নিকটে লইয়া চলিলেন। চিত্ত কখন 
আত্মবিস্বৃত হইযা, তাহাঁব যে কায্য তাহা ভুলিয়া, অন্যদিকে যাইতেছেন, 
নৃসিংহ তাহাকে চাবুক মাবিয়া আবাব ঠিক পথে আনিতেছেন। এইবপে 
বনু কষ্টে চঞ্চলচিত্তকে প্রভৃব নিকট লইয়া গেলেন, এবং প্রভুব চরণে 
পড়িয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুকে সম্মত ও সর্ষে কবিয়৷ শিবানন্দর 
সেনেব বাডী আনিতে লাগিলেন। আনিবাব সময় আবার তাহাব চিত্ত 
এপ চাঞ্চল্য কবিতেছেন। কখন নিজ কাধ্য ভুলিয়া গিয়া প্রভুকে 
একেবারে হারাইতেছেন, আবাব তল্লাস করিয়া ধবিতেছেন। কখন 
পবিশ্রাস্ত হইয়া নিদ্রা ষাইতেছেন । এইরূপে প্রভুর নিকট যাইতে ও 
তাহাকে আনিতে তাহার চিত্তের দুইদিন গেল। ইহাকে বলে 
“ভক্তিযোগ” । যাহা হউক তিন দিনের দিন নৃসিংহ, প্রভৃকে শিবানন্দের 
বাড়ী আনিয়া উত্তমকপে ভূঞ্জাইলেন। 

কিন্তু দুঃখেব মধ্যে এই» প্রভূ যে আসিয়া সমুদায় আহাকষ্র$করিলেন 
নুসিংহের মুখেব কথা ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ রহিল না। প্রত 
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কিন্ত ইহার প্রমাণ পরে দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস নীলাচলে 
কথায় কথায় এই সমুদায় কথা ( অর্থাৎ যেরূপে নৃসিংহ তাহাকে লইয়া 
গিয়াছিলেন ) বলিলেন । প্রত আরও বলিলেন ষে, সমুদায় দ্রব্যই অতি 
চমৎকার পাক হইয়াছিল। এই কথা শুণিয়া তখন শিবানন্দেব বিশ্বাস 
হইল যে, প্রকুতই প্রভূ তাহার বাটী যাইয়া তাহার দ্রব্য ভোজন 
করিয়াছিলেন । 

ইহাকে বলে “আবির্ভাব” । অর্থাৎ প্রভূ উদয় হঈয়াছেন, ইহা কেহ 
কেহ দেখিতে পাইতেছেন,_সকলে নহে। এইরূপ প্রতৃর আবির্ভাব 
শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত। 

পূর্বেব বলিয়াছি শিবানন্দের সঙ্গে তাহাব পত্বী ও পুত্র এবং অন্যান্ত 
ভক্ত গৃণ্হণীরা চলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও 
তাহার ঘরণীও চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে প্রত 
সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাহাবা সেখানে বাস করেন ততদিন 
সেইরূপ থাকেন, থাকিয়! তাহাব দেশীয় ও গ্রামস্থ সঙ্গিগণের সহিত 
আলাপনাদি কবেন। পরমেশ্বর যাইয়। প্রসভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। ইনি 
শুদ্ধ যে নবদ্বীপবাসী তাহ নহে, প্রভূর এক পাড়ায়, এমন কি তাহার 
বাড়ীর নিকট, বাস কবেন। কাজেই ছোট বেল। পরমেশ্বরের নন্দন 
মুকুন্দের সহিত প্রভু খেলা করিতেন। আর পরমেশ্বব প্রতৃকে অনেক 
সন্দেশ খাওয়াইয়ছিলেন। এই পবমেশ্বর যখন আপিয়া প্রভুকে প্রণাম 
করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, “আমি পরমেশ্বব;” তখন প্রভূ আশ্চর্য্যাদ্বিত 
ও আনন্দিত হইয়া তাহাকে সহান্তে আদর করিলেন ১ বলিতেছেন; 
“শ্রীমুখ দেখিতে আসিয়্াছ, বেশ করিয়াছ।” তখন পরমেশ্বব আহ্লাদে 
আর থাকিতে না পরিয়া বলিতেছেন, “আমি আসিয়াছি, মূকুন্দের মাও 
আিয়াছে ।” এই কথা শুনিয়! প্র একটু শঙ্কিত হইলেন; ভাল মানুষ 
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পরমেশ্বর হয় ত “মুকুন্দের মাকে” প্রভুর সম্মথে আনিয়া উপস্থিত কবে । 
কিন্ত পরমেশ্বর শুনিয়াছেন ষে, প্রভুর নিকট “প্রকৃতিব” যাইবার অধিকার 
নাই, তাই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। যখন পবমেশ্বব চোটবেল। 
প্রভৃকে সন্দেশ খাইতে দিতেন, তখন আব জানিতেন না যে কিছুকাল 
পরে সেই সন্দেশপ্রিয়-বস্তুকে দেখিবাব নিমিত্ত তাহাব তিন সঞ্তাহেব পথ 
হাটিয়া যাইতে হইবে। 

শ্ীমাধবেন্ত্রপুবীব অনেক শিষ্য : যেখানে তাহাব শিশ্ত সেইখানেই 
প্রেম। কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন, তিনি বামচন্দ্রপুরী | 
ইনি যদিও মাধবেন্দ্রপুবীর শি্য,_ঘে মাধবেক্্রপুরী মেঘ দেখিয়া মৃচ্ছিত 
হইতেন, যে মাধবেন্দ্র “অধি দীনদঘার্জনাথ” লোক প্রস্তত কবিযা উচ্চারণ 
করিতে করিতে অন্তর্ধান করেন, ষে মাধবেন্দ্রপুবীব শিষ্য ঈশ্ববপূবী, 
অছৈতাচাধ্য প্রভৃতি,_তীহার শিষ্য হইয়াও রামচন্দ্র চিন্তায় নিরাকার 
ব্রহ্ম উপাসক! তিনি সোঙহং অর্থাৎ “সেই আমি” বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণ, কি কৃষ্কপ্রেম। এ সমুদাষ তাহার নিকট 
আমোদের সামগ্রী। যখন মাধবেন্ত্র তাহাব অগপ্রকটকালে কষ 
পাইলাম না বলিয়া বোদন করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র সেখানে 
উপস্থিত থাকিয়! তাহাকে উপদেশ দিতে লগিলেন। উপদেশ দিবার 
এমন স্থবিধা পূর্বে কখন পান নাই । মাধবেন্দরের তেজে ও ভয়ে তাহার 
নিকটে যাইতে পারিতেন না । কিন্তু তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, 
কাজেই বড সুবিধা পাইয়া বলিতেছেন, “গুবো! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী 
হইয়া রোদন কর? কাহার জন্ত বোদন কর? তুমি যাহাকে 
কৃষ্ণ বল, তুমিই না সেই রুষ্ণ? তোমার কি বালকের মত বিচলিত 
হওয়া উচিত! রোদন না করিয়া সেই তোমার ব্রঙ্ঘঈফ ধ্যান 
কর।* তখন মাধবেন্দ্র ব্যথিত হইয়া বলিলেন, “তোর উপদেশের 
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প্রয়োজন নাই । একে কৃষ্ণ পাইলাম ন সেই জালায় আমি জর্জরিত, 
তাহাব উপবে তুই আসিযা আমায় বাক্য-যস্ত্রণা দিতে লাগিলি? তুই 
আমার সম্মুখ হইতে দূৰ হ। তোর ও সমুদয় নাস্তিক-বাদ শুনিলে 
আমার পরকাল হইবে না।” 

রামচন্দ্রপুরী তাহাব গুরুর সহিত এইবপ ব্যবহাব করিলেন, কিন্তু 
ঈশ্ববপুরী গুরুব প্রকট সমযে তাহার মলমৃত্র পরিষ্কাৰ কবা পর্ধ্যস্ত অতি 
যত্বু কবিয়া সেব! করিয়াছিলেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্র তাহাকে 
তাহাব সমস্ত কষণপ্রেম দিয়া যান। সে যাহা হউক, সেই রামচন্দ্রপুরী 
ক্রমে এক অপৰূপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সৃতরাং 
কোন কার্য নাই,কেবল ভ্রমণ, একস্থানে বহুদিন থাকিতে পারেন 
ন|। আপনাব ভরণপোধণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাজের উপর 
ভাব। দ্রেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই অন্ন ও 
দুগ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর । ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভুর 
নিকটে আসিয়! উপস্থিত। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ, এমন কি প্রভুর গুরুস্কানীয় 
পুরী ভারতী পর্য্যস্ত আসিলেও তাহার! প্রতুব সম্মুখে নম্র থাকেন, কিন্তু 
রামচন্দ্রের সে ভাব নয়। প্রত উঠিয়া সসম্থমে তাহাকে প্রণাম করিলেন, 
কারণ তিনি প্রভুব গুরুস্থানীয়, স্বয়ং পুরী গোসাঞ্ীও তাহাকে প্রণাম 
কবিলেন। কিন্তু বামচন্দ্রের ভাব যেন তিনি স্বয়ং মাধবেন্্র। প্রভ 
যখন প্রথমে পুরী ও ভাবতী গোসাঞ্ীকে প্রণাম করেন, তখন তাহারা 
ভয় পাইয়াছিলেন, রামচন্র সে ধাতের লোক নহেন। জগদানন্দ 
তাহাকে যত্ব কবিয়া ভিক্ষা দিবাব নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। ভয়ে ভয়ে 
জগদানন্দ রামচন্দ্রকে বড যত্ব করিলেন । রামচন্দ্র উদর পুরিয়া ভোজন 
করিলেন। শেষে জগদানন্ধকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া যতু 
করিয়া অনুরোধ করিয়া খুব এক পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত 
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হইলে বলিতেছেন, “জগদানন্দ! তোমার বীতি কি? আমি সন্ন্যাসী, 
আমাকে এত ঘত্ব করিয়া খাওয়াইলে কেন? আমাব ধর্ম কিরূপে 
থাকিবে? তোমাদের চৈতন্যের গণের কি ভয় নাই যে, সন্্যাসিগণকে 
অধিক খাওয়ায়! তাহাদের ধশ্ম নষ্ট কর? আর নিজেবাও এত খাও ? 
আমি শুনিয়াছি ষে তোমবা চৈতন্যেব গণ বডই খাওয়ায় মজবুত, আজ 
তাহ] চক্ষে দেখিলাম ।” 

ফল কথা, “ঠতন্যের গণ” খাওয়া মজবুত তাহার সন্দেহ নাই। 
কারণ ঠৈতন্যেব গণেব শুফ্ভজন নয়। তীহাদেব দেহ ক্রিষ্ট কবিয়া 
ইন্ডিয় বারণ কবিতে হয না। যাহাবা দেহকে ছুঃখ দিয় ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 
বাবণ কবেন, তাহাদেব কয়লা ধুইয়া উহাকে পবিষ্কাব কবাব মত কাধ্য 
করা হয়। মাথ! কুটিয়। উপবাস করিয়া ও দেহে কষ্ট দিয়া, পবিত্র হওয়া 
যায় না। পবিত্র হইতে অন্য উপাষ অবলম্বন কবিতে হয়। উদাহরণ 
দেখুন, ব্রগোপী, কি ব্রজগোপীব শিবোমণি বাধা । বাপা কিকপে সন্দরী 
হয়েন তাহা ত জানেন ? তিনি বলিষাছেন, “ও অঙ্গ পবশে, এ অঙ্গ 
আমাব সোনার বরণ খানি।” শ্রী্কষ্তকে প্রেম ও ভক্তিতে জাগবিত 
কর, করিয়া তাহাব স্পর্শ সুখ অনুভব কব, তখন তোমাব সোনার 
ববণ হইবে। 

বামচন্জরপুবী নীলাচলে আসিয়াছেন। তাহাব এক প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
প্রতৃকে কোনরূপে জব্দ করা। প্রভূব মহিমা জগৎ ব্যাপি হইয়াছে; 
যাহার তাহাকে শ্রভগবান বলিয়া না মানে, তাহাবাও বলে যে তিনি 
পবম মহাঁজন। বামচন্দ্রপুরী হিংস্থক, তাহার এ সব সহ হয় না। 
নীলাচল আসিয়! গ্রভুর নিকটে রহিলেন প্রভুর গণ কর্তৃক সেবিত হইতে 
লাগিলেন, কিন্তু তাহার কার্য হইল প্রতুব ছিদ্র অন্বেষণ কবা। ষঈঃগ্রভু কি 
ভোজন করেন, কিব্ধূুপে শয়ন করেন, কিরূপে দ্রিন্যাপন করেন, ইহার 
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পুঙ্থান্ুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে গ্রভৃর উপর বিদ্বেষ ভাব 
ব্যক্ত করেন। এইরূপে প্রভুর নিত্য সঙ্গীদিগের নিকট যাইয়। গ্রভূ সম্বন্ধে 
সমুদায় গুধকথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুপ্তকথা কিছু নাই, 
তাই পান না। তিনি ভক্তগণেব নিকট প্রভুব নিন্দ| করেন; বলেন ষে, 
“ঠৈতন্যেব ইন্দ্রিয়-বারণ কিরূপে হইবে, নিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্দ্রিয় 
বাবণ হয় ?” ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহিয়া সহা করিয়া থাকেন। 
প্রভু বামচন্দ্রের ব্যবহার যদিও সব জাশিতেছেনঃ তবুও তিনি উপস্থিত 
হইলে, প্রভু অতি নম্র হইয়া তাহার সহিত ব্যবহার কবেন। 

ফল কথা, প্রভু জীবকে তাহাদের কর্তব্য কম্ম শিক্ষা দিতেছেন 
রামচন্দ্র সম্বন্ধে গুরুস্থানীয়, তাই তাহাকে বাহে ভক্তি করেন? কিন্তু 
অন্তবে তাহাব কাধ্যকে ঘ্বণা করেন । রামচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভুর 
সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহার সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস হইত না। 
পরে দেখিলেন যে, প্রভূ নিবীহ, কিছু বলেন না। কাজেই ক্রমে ভয় 
ভাঙিতে লাগিল, শেষে প্রভুর সম্মুখেই তাহাব নিন্দা করিলেন। একদিন 
প্রভুর সম্মূথে বলিতেছেন, “এখানে পিপীডা বেডায় কেন? অবশ্ত এখানে 
মিষ্টান্ন ব্যবহার হ্য়।” আর কোন দোষ না পাইয়া! বলিলেন ষে, প্রতুর 
বাডীতে পিগীডাঃ অতএব প্রভু মিষ্টান্ন ভোজন করেন, যদিচ সন্ন্যাসীর 
মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নাই। রামচন্দ্র এই কথা বলিয়! উঠিয়া গেলেন। 
তখনই প্রভু গোবিন্বকে ডাকাইয়া বলিলেন, “পুর্বাবধি আমার ভিক্ষার 
নিয়ম ছিল চাবি পণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীশ্বরের হইত, 
অগ্যাবধি তাহার সিকি আসিবে । ইহার যদি অন্যথা কর, তবে আমাকে 
এখানে পাইবে না।” 

প্রভু যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভক্তগণ মাক্রও তাহাই 
করিবেন। প্রভু অনশনে থাকেন, তাহার! কিন্ধপে ভিক্ষা করিবেন? 
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সকলের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পডিল। তখন তাহারা ষাইয়! প্রভূকে 
ঘিরিষা ফেলিলেন; বলিলেন, আপনি রামচন্দ্রপুবীব কথায় আপনাকে ও 
আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন? তিনি হিংস্কক আপনাব কিন্া 
জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি আপনাব ভিক্গাপদ্ধতি দুষেণ না, কেবল 
নিজের কু-প্রবৃত্তিব নিমিত্তই কপ কবেন । কিন্তু প্রভু জীবকে শিক্ষা দিতে 
এই জগতে আসিয়াছেন, আর সেই শিক্ষা দ্রিবাব নিমিত্ত তৃণাদপি শ্লোক 
করিয়াছেন; তিনি আর কি কবিবেন? যখন ভক্তগণ রামচন্্রপুবীকে 
গালি দিতে লাগিলেন, তখন প্রত তাহাদিগকে তিবস্কার কবিলেন; 
বলিলেন, পুরী গোর্সাঞ্জীর দৌষ কি? তিনি সহজ ধর্ম বলিয়াছেন, 
সন্ন্যাসীব জিহ্বা-লালসা থাকা ভাল নয়। 

এদিকে পুরী গোর্সাঞ্জী মহাখুসি। এতদিন কিছু করিতে পারেন 
নাই, এখন খানিক অনিষ্ট কবিবার ক্ষমতা যে তাহাব আছে তাহা 
দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রতৃব নিকট আসিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে 
বলিতেছেন, “শুনিলাম তুমি নাকি অর্দাশন কর ? সে ভাল নয়, যাহাতে 
দেহরক্ষা হয়, এরূপ আহাব কব! কর্তব্য। শরীর ক্ষীণ হইলে ভজন 
করিবে কিরূপে? প্রভূ অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, “আমি আপনার 
বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমাব পবমভাগ্য 1” 
যাহা হৌক বামচন্দ্রপুরী গ্রভূর ছিদ্রান্থেষণ কবিয়া কিছু পাইলেন না, 
এমন কি, প্রভুর চিত্রচাঞ্চল্য পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারিলেন না । 

এখন অবস্থা বিবেচনী করুন। তুমি বামচন্দ্র প্রভুর পিতৃস্থানীয়। 
পুত্রের যেরূপ পিতাকে কবা উচিত, তিনি তোমাকে সেইরূপ ভক্তি 
করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎপুজ্য। 
কিন্ত তুমি কব কি? না, ত্াহাব দোষ অনুসন্ধান কব। প্রভু প্রকাণ্ড 
দেহ। যেরূপ দেহ সেইকপ ভোজন চাই কারণ তুমি নিজেই বলিতে 
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যে দেহ ক্ষীণ করিলে ভজন চলে না। অথচ তুমি তাহার ভোজন 
কমাইয়া তাহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইযাছ। শুধু তাহা নয়, তাহা 
প্রিয় ভক্তগণকে পর্ধ্যস্ত বধ করিতে প্রবৃত্ত হইযাছ। তোমার এইরূপ 
কৃচবিত্র যে, প্রতৃর আব কোন ছিদ্র না পাইয়া, বাড়ীতে পিগীডা বেডায় 
এই কথা তুলিয়া, তাহাকে দূষিতে ছাড নাই। কিন্তু ইহাব কিছুতেই 
প্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যখন রামচন্দ্রকে দূষিলেন, 
তখন প্রভূ বামচন্দ্রে পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন । এরূপ 
সহিষ্ণুতা জীবে দেখাইতে পারে না। 

একবার শ্রীল নারদ বৈকৃগধাযে গমন করিয়া দেখেন যে, দ্বারে 
একজন দ্রাডাইয়া, এঙ্ধচক্রগদাপন্মধারী পরম সুন্দব, ঠিক ঠাকুরের 
মত। ঠাকুর ভাবিয়া নারদ তাহাকে প্রণাম করিলেন। সেই 
ভদ্রলোক তটস্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি 
ঠাকুর নন, তাঁহার দাসান্ুদীস। নাবদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন “তবে 
তোমার বপু ঠাকুবের ন্যায় কেন?” তিনি বলিলেন যে ঠাকুর কৃপা 
করিয়া তাহাকে এ্রর্ূপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাতুরকে 
জল দিয়াছিলেন। তখন নারদ অগ্রবর্তী হইলেন, দেখেন সকলই এরূপ 
চভুভূজি) ঠিক ঠাকুরের মত। ভয়ে আব কাহাকেও প্রণাম করেন না। 
তবে আরও ছুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কি পুণ্যে 
ঠাকুরের বপু পাইয়াছেন? সকলেই অতি সামান্য কারণ বলিলেন। 
কেহ বটবৃক্ষে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাহার কষ্চনামা পুত্রকে রুষ বলিয়া 
ডাকিতেন। এই সমুদায় সামান্য কারণে তাহার এত রুপা পাইয়াছেন। 
প্রীনারদ তল্লাস করিতে করিতে শেষে ঠাকুরকে পাইলেন । নারদ 
বলিলেন, “ঠাকুর ! একি ভঙ্গী? ইহাদের প্রতি এত কৃপা কেন?” ঠাকুর 
বলিলেন, “ইহারা নিজ গুণে আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, তাই আমার বপু 
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পাইয়াছেন।” নাবদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, “ইহাদের সঙ্গে কি 
আপনার কোন অভিন্নতা নাই ?” ঠাকুর বলিলেন, কই, বিশেষ কিছু 
নাই।” তখন নারদ বলিলেন, “তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি?” 
তখন ঠাকুব ঈষৎ হাস্য করিয়া আপনাব দেহের ভূগুপদচিহ্ন দেখাইলেন। 
বাললেন, কেবল “এইটী উহার| পান নাই 1৮ 

ইহার তাৎপর্য পাঠক অবশ্ঠ বুঝিয়াছেন। মুনিদের মধ্যে বিচাব 
হইতেছে যে, ব্রহ্ধা, বিষু্। শিব ইহাদের মধ্যে কে বড? ইহা সাব্যস্ত 
করিবার ভার ভৃগু পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া 
তাহাকে গালি দিলেন । ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ কবিয্া ভৃগুকে বধ করিতে 
আদিলেন। তাহার পরে শিবেব নিকটে গেলেন । তিনিও গালি সহ্য 
করিতে পাবিলেন না। পবে বৈকুণ্ঠে গেলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া 
শ্রীরষ্ণের বক্ষে পদাঘ।ত করিলেন । ইহাতে শ্রীক্চ তটস্থ হইয়া ভূগুকে 
অনেক স্তুতি করিলেন। ভৃগু তখন কৃষ্ণের চরণে পড়িলেন, পড়িয়া 
ক্ষমা! চাহিলেন। শ্রী বলিলেন “অগ্যাবধি তোমার এই পদচিহ্ন 
আমার প্রধান ভূষণ হইল ।” কথ। এই, ভগবানের যে দীনতা ও 
সহিষ্ুতা তাহ! জীবে অনুকরণ কবিতে পারে না । 

বমচন্দ্রপুরী নীলাচল ত্যাগ কবিলেন, কাবণ যাহাদের কোন 
কাধ্য নাই তাহারা একস্থানে বসিয়া থাকিতে পাবে না। তিনি এক 
কার্য করিয়া গেলেন, প্রভুর ভোজন অদ্ধেক কমাইলেন। পূর্ব নিয়ম 
ছিল চাব পণ, সে অবধি নিয়ম হইল ছুই পণ। ইহাতে প্রভুর আহার 
লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ লীলা কবিলেন 
কেন? বোধহয় জীবের কঠিন-হৃদয় দ্রব কবিবাব নিমিত্ত । কাবণ 
সেই পরমন্থন্দর যুবাপুরুষ অনাহাবে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন/ইটুহা যে 
'দেখিতে তাহারই হৃদয় ফাটিয়া যাইত। 


নবম অধ্যায় 


প্রভৃব দেহ কৃষ্ণবিরহে জব-জব, রোদনে প্রত্যহ শত-শত কলস নয়ন- 
জল ফেলিতেছেন। শত কলস বলিলাম, ইহা অতুযুক্তি নয়। প্রভু 
যখন নৃত্য করেন, তখন তাহার নয়ন দিয়া যেন বর্ষার ধারা উপস্থিত হয়। 
স্থতরাং তীহার চতুঃপার্থে ধাহারা থাকেন, মহাবুষ্টিতে যেবপ হয়, তাঁহারা 
সেইবপ আর্র হযেন। প্রত একটু নৃত্য কবিলে সেই স্থান কর্দিমময় হয়। 
একটি প্রাচীন ছবিতে দেখিয়াছিলাম ঘে, প্রড়ূ সমুদ্রতীরে ভক্তগণ সহিত 
নৃত্য কাবতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়, বু কন্দিমময় 
হইয়াছে । ইহাতে হইযাছে কি না, সেই কর্দমে প্রভুর নৃত্যকালীন 
পায়েব দাগ পড়িযা গিয়াছে । পায়েব দাগ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
সেখানে শত শত কলস নয়ন-জল ফেল! হইয়াছে । প্রভূ ক্রমে ক্ষীণ 
হইতেছেন। সেই পরমস্থন্দব দেহে ক্রমে অস্থি প্রকাশ পাইতেছে। 
প্রভূ কঠিন মৃত্তিকাব উপব একথানি শু কলার পাতায় শয়ন করেন। 
ইহাতে অঙ্গে ব্যথা লাগে। 

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপায় ভাবিলেন। প্রভুর পরিত্যক্ত 
বহির্ববাস দ্বাবা একটি ক্ষুদ্র বালিশ, আর একটি তোষক করাইলেন। 
এই ছুই দ্রব্য ম্বরূপকে দিয়া বলিলেন, “প্রতুকে ইভার উপরে শযন 
কবাইও।” স্বরূপ উহাতে অতি সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ প্রভু যে কষ্টে 
শয়ন কবেন, ইহা তাহার কি কাহাবও প্রাণে সহ হয় নাঁ। প্রভু শয়ন 
করিতে যাইয়া দেখেন যে, তোষক ও বালিস। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, 
এবং বালিস ও তোষক দূরে ফেলিয়া দিয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কে 
করিল ?* স্বরূপ বলিলেন, “জগদানন্দ ॥” তখন প্রভু একটু ভয় পাইলেন । 
কারণ যদি প্রভূ বাডাবাডি কবেন তবে জগদাগন্দ উপবাস করিয়া 
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পড়িযা গাকিবেন। কাজেই প্রভু আস্তে আস্তে বলিতেছেন, এ 
“জগদানন্দের বড অন্যায়। আমাকে তিনি বিষয় ভূঞ্জাইতে চাহেন। 
যদি তোষক বালি আনিলে, তবে একখান খাট আনো, পা টিপিবার 
ভৃত্য আনো; তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।” স্বরূপ 
জগদানন্দের উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, “আপনি উপেক্ষা কবিলে 
জগদানন্দ বড ছুঃখিত হইবেন ।” কিন্তু প্রভূ শুনিলেন না। তখন স্বরূপ 
ভক্তগণেব সহিত পরামর্শ কারয়া আব একরূপ শধ্য। প্রস্তুত করিলেন। 
শুফ কলার পাতা আনিয়া তাহা অতি স্ুক্ম কবিয়া চিরিলেন, এবং এই 
সমূদায় প্রভুর বহির্বাসে পুরিলেন; এইবপে তোষক ও বালিস হইল। 
ভক্তগণ তথন প্রভূকে ধরিয়া! পডিলেন। প্রত ভক্তেব অন্ুরোধে এই 
শয্যায় শয়ন করিতে সম্মত হইলেন । 
এদিকে প্রভূ ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, 
হ্রদয় ব্রজে। প্রভূ বাহিরে, অন্যে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। 
আবার প্রভূ যাহা! দেখেন তাহা অন্যে দেখিতে পায় না। ইহাকে বলে 
দিব্যোন্সাদ। সম্মুখে নাবিকেলের গাছ, প্রভূ দেখিতেছেন সেটি কদস্ব 
বুক্ষ। লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, প্রভূ দেখিতেছেন 
শ্যামস্থন্দর কদন্ব-বৃক্ষে শ্রীপাদ ঝুলাইয়া বেণুগান কবিতেছেন। 
জগদানন্দ গৌডে গিয়াছেন। যথা পদ £-- 
“নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ । 
র্হি কতদূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুবেব ছন্দ ॥ 
ভাবয়ে পত্তিত রায়। ক্র। 

পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অন্ুমানে যায় ॥ 

লতা তরু যত, দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা ! 

রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন, মেঘগণ দেখে রাতা ॥ 
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ডালে বপি পাখী, মুদি ছুটি আখি, ফল জল তেয়াগিয়া । 
কান্দয়ে ফুকবি, ডুকবি ডুকরি, গোবাচাদ নাম লৈয়া ॥ 
ধেন্ছ যুথে যুথে, ঈাডাইয়া পথে, কাব মুখে নাহি রা। 
মাধবা দাসেব, ঠাকুব পণ্ডিত, পড়িল আছাডে গা ॥ 
ক্ষণেক রহিয়া, চলিল উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ। 

প্রেবেশি নগরে, দেখে ঘবে ঘরে, কাহাব নাহিক স্পন্দ ॥ 
না] মেলে পনার, না কবে আহার, কারো মুখে নাহি হাসি। 
নগবে নাগবী, কান্দয়ে গুমরি, থাকয়ে বিরলে বসি ॥ 
দেখিয়া নগব, ঠাকুরেব ঘর, প্রবেশ করিল যাই । 

আধমর। হেন, ভূমে অচেতন, পড়িয়া আছেন আই ॥ 
প্রভুর বমণী, সেহো৷ অনাথিনী, প্রভৃবে হইয়৷ হার! । 
পড়িয়া আছেন, মলিন বসনে, মুদিত নয়নে ধার! ॥ 
দাসদাপী সব, আছযে নীরব, দেখিয়। পথিক জন । 
শুধাইছে তারে, কহ মো সবারে, কোথা হৈতে আগমন ॥ 
পণ্ডিত কহেন, মোৰ আগমন, নীলাচলপুর ৫হতে। 
গৌরাঙ্গস্থন্দর, পাঠাইল! মোরে, তোমা সবাবে দেখিতে ॥ 
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহিল গিয়া । 

আব একজন চলিল তথন, শ্রাবাস মন্দিরে ধাঞা | 
শুনিয়া উল্লাস, মালিনী শীবান, যত নবদ্বীপবাসী | 

মরা! হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি ॥ 
মালিনী আসিয়া, শচী বিঞুরপ্রিয়া, উঠাইল ত্বরা করি। 
তাদের কহিল, পণ্ডিত আইলা» পাঠাইল! গৌরহরি ॥ 
শুনি শচী আই, চমকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে । 
কহে তার ঠাই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কতদুরে ॥ 
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দেখি প্রেমসীমা, ন্মেহের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়া কয়। 
সেই গৌরমন্, যুগে যুগে জানি, তৃয়া প্রেমে বণ হয় ॥ 
গৌবাঙ্গ চবিত, হেন বীত নীত, সভাকারে শুনাইয়া । 
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, সধাকারে স্থথ দিয়া ॥ 
এ চন্দ্রশেখব, পশুব দোসর, বিষয় বিষেতে প্রীত। 
গৌরাঙ্গ চরিত, পরম অমুত, তাহাতে না লয় চিত ॥ 
এইবপে জগদানণন্দ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্বে বলিয়াছি । তিনি 
শচীমাতাব নিকট যাইয়া প্রভুর নাম কবিয়া প্রণাম করিলেন, আব সেই 
র/জদত্ত বহুমূল্য শাটা ও মহাপ্রসাদ দিলেন। এইরূপে নিমাইয়েব কথা 
আরম্ত হইল। বক্তা জগদানন্দ, শ্রোতা শচী, আর একটু অস্তব!লে 
প্রিয়াজী ঠাকুরাণী। পণ্ডিত বলিতেছেন, “মা, শ্রবণ কব, প্রত কি 
বলিয়াছেন । তিনি প্রত্যহ আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা কবেন। 
আব যেদিন নিতান্ত তুমি তাহাকে ভূগ্জাইতে ইচ্ছা কর, সেই দিনই 
তিনি আপিযা ভোজন করিয়া থাকেন।” শচী বলিলেন, “সে ঠিক 
কথা, কিন্ত নিমাই কি সত্যই আইসে? আমাব স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। 
আমি নানাবিধ শাক, মোচাব ঘণ্ট প্রভৃতি বন্ধন কবিয়া বসিয়া বোদন 
কবি। এমন সময় দেখি নিমাই আসিয়া বসিল, আর আমি যত্ব করিয়া 
তাহাকে খাওয়াইলাম। তাহাব পরে যেন চেতন লাভ করি, তখন 
সমুদায় স্বপ্র বলিয়া মনে হয়। জগদানন্দ বলিলেন, “শ্রভৃু তোমাকে 
তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি তোমার সেবা 
ত্যাগ কবি সন্যাম গ্রহণ করিয়া মনে বড় ছুঃখ পাইয়াছেন। কিন্ত 
যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই। তবে এখন 
যত দূর পারেন তোমার দুঃখ নিবারণ কবিবেন। সেই নিষ্ষিত তিনি 
সত্যই আসেন এবং তোমার সম্মুখে বিয়া আহার করেন।” এইক্বপে 


শ্রীভগবান ও জীব ২৩৭ 


কখন জগদানন্দ, কখন ব! দামোদব, প্রতৃব সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে 
ও প্রিযাজী ঠাকুরাণীকে সান্বনা করেন । 

পরিশেষে জগদানন্দ ভক্তদ্দিগের বাডি বাড়ি যাইতে লাগিলেন। 
প্রত সকলেব নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। পুরীর 
মন্দিরের মহাপ্রসাদ মহাপ্রভৃব প্রতাপের এক সাক্ষী, এবং পুরীর ঠাকুব 
তাহার আব এক সাক্ষী । ঠাকুব কে, না জগন্নাথ, অর্থাৎ জগতের নাথ, 
জীব মাত্রেবই ঠাকুর ব্রাহ্ষণ শৃদ্র, হিন্দু মুসলমান, বর্ধর সকলেরই 
ঠাকুব। অতএব একমেবাদ্িতীয়ং, ঈশ্বব এক, তাহার দ্বিতীয় নাই। 
তিনিই সকলের নাথ বা পিতা । "তাই তাহার নাম জগন্নাথ, জগতের নাথ । 

অতএব মনুষ্ত মন্্রষ্বেব ভ্রাতা । মন্ুষ্ের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, 
সকলেই সমান, সকলেই তাহার দাস,--তাহার ইচ্ছার একাস্ত অধীন । 
অতএব আমি ব্রাহ্মণ এ দণ্ত বিডগ্ধনা মাত্র, আর আমি মুচি এ ক্ষোভ 
স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। জীব মাত্রেই সমান,-_ত্রাঙ্মণ শূদ্র বলিয়া ষে ভেদ 
ইহা! মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট ইহা! বিষম অপরাধ | শ্রীজগন্নাথ ঠাকুর 
জগতে দুই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজন্বী যে ব্রাহ্মণ তাহাকেও 
স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর এক, জীবমাব্রই তাহার সন্তান, আর 
তাহার চক্ষে ব্রাহ্মণ-শুদ্র ভেদ নই | 

অতএব, হে ব্রাঙ্গণ, শূদ্রেব অন্ন তুমি কেন গ্রহণ করিবে না? 
ব্রাহ্মণঠাকুর ইহার নানা কারণ দেখাইলেন, কিন্তু কোন কারণই টিকিল 
না। শেষে বলিলেন, “শৃদ্রের অন্ন যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর 
কিছুই নয়, কেবল তাহাদের আচার বিচার ভাল নয়।” কিন্তু শুদ্রও 
যখন শ্রীকষ্ণের জীব তখন শূদ্র ষদি তাহাকে (শ্রীক্কষকে ) অন্ন দেয় তবে 
তিনি কি তাহা গ্রহণ করেন না? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, “বিন 
বিদুরের খুদ খাইয়াছিলেন, যিনি সকলের পিতা, তিনি অবশ্য শূদ্রের ধত্ত 


১৩ 


২৩৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


অন্ন খাইবেন।” তাহা যদি হইল, অর্থাৎ শূদ্রেব দত্ত অন্ন সেই পবিভ্রের 
পবিজ্র শ্রীভগবান যখন গ্রহণ করেন, তখন তুমি মানব, ত্রাঙ্গণ হইলেও 
তবু কৃষ্ণেব দাস, ক্ষুদ্র কীট, তুমি তাহা কেন গ্রহণ কবিবে না? এই 
কথায় ব্রাহ্মণ শিরস্ত হইলেন। আব ঠাকুবের মহা প্রসাদ প্রচলিত লইল,__ 
শৃত্রের অন্ন ব্রাঙ্গণকে খাইতে হইল । 

মহাপ্রভূ এ লীলা কিৰপে কবিলেন, তাা পূর্বের্ব বর্ণনা কবিয়াছি। 
ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, তাহাব কর্তৃব্যে 
নাস্তিকতা ত্যাগ কিয়া কুষ্ণভক্ত হইলেন, গ্রভৃব নিকট প্রেম ও ভক্তি 
পাইলেন, তবুও বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না, পুর্ববকাব যে ব্রাহ্মণ তাহাই 
রহিলেন, মনের জাড্য গেল না। ত্রাঙ্গণঠাকুবেরা শত সহশ্র নিয়ম 
কবিয়া ভাহাদিগেব শিষ্যগণকে, ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে, বন্ধন 
করিয়াছেন । আপনাবা সে নিয়ম পালন না করিলে অন্তে করে না । 
কাজেই আপনাদেব সে সমুদায় নিয়ম পালন কবিতে হয়। এইরুপে 
আপনার! সামাজিক নিয়মের একপ দাস হইয়াছেন যে, পে সমুদায় 
বাহিরের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদেব চিবজীবন যায়, প্ররূত 
সাধনভজন হয় নাঁ। কিন্ত প্রভূব সরল ধন্মে সে সমুদায় বন্ধন খাকিল না। 
যে প্রকৃত বৈষ্ণব তাহার “বাহ-প্রতারণা” নাই । ভারতী ঠাকুর চশ্মের 
বহির্বাম পরিধান কবিম়াছিলেন, তাই প্রভূ তাহাকে প্রণাম করেন নাই। 
এমন কি, বৈষ্ণবের সন্ব্যাস পর্যন্তও নাই । তাই প্রভু আপনার সন্ন্যাসকে 
লক্ষ্য কবিয়! ঝলিয়াছিলেন--“কি কাজ সন্নযাসে মোব, প্রেম নিজ ধন।” 

কথাটি মনোযোগ দিয়া বিচাব করুন। অবতার বলিতে জগতে 


পাপী শপ পিপিপি ীদিশতি 


* একজন খুষ্টিয়ান মহাপ্রসারদ কিনিয়। একটি ব্রা্মণেব হস্তে দিল।, মনে হচ্ছ 
ব্রাহ্মণঠাবুরকে জব্ব করা । কিন্তু ব্রাহ্মণঠাকুর কিছুমাত্র বুিত না হহইক্টীষ্৯ উহ! বদনে 
দিজেন। এ কথা, হণ্টব সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে। 








বৈষণবধর্মে খুটিনাটি নাই ২৩৯ 


শ্রীভগবানের, কি তাহার অংশের উদয়। অবতাব আর শান্ত, ইহার 
মধ্যে অবতার বড, যেহেতু যদিও শাস্ত্াজ্ঞা ঈশ্ববের আজ্ঞা বলিয়া গৃহীত 
হয়, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতার-বাক্য ঈশ্ববের প্রত্যক্ষ 
আজ্ঞা। অতএব শাস্ত্র অপেক্ষা অবতার-বাক্য বড। হিন্দুগণ যে শান্ত 
মানেন, সার্ববভৌমও সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জডতা৷ থাকিতে 
কষ্ণপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রত্যুষে তাহার হাতে “মহা প্রসাদ” 
অর্থাৎ শুষ্ক গোটা কয়েক পক্ান্ন দিলেন, দিয়া বলিলেন, “গ্রহণ কর।” 
মনে ভাবুন, ভট্রাচাধ্য ব্রাহ্মণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুখ না ধুইয়া বস্ত্র 
ত্যাগ না কবিয়া, কি কথন মুখে অন্ন দিতে পারেন? লক্ষবার মরিলেও 
নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যখন সার্ববভীমের হস্তে মহাপ্রপাদ দিলেন, তখন 
সার্বভৌম উপেক্ষ। কবিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন । 
তখন মহাপ্রভু সার্বভৌমকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, “আজি আমার 
সমূদায় সাধ পূর্ণ হইল, যেহেতু মহা প্রসাদে তোমার বিশ্বাস হইল। আজি 
তুমি প্রকৃতই কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে। আজি তোমাব বন্ধন ছিন্ন হইল। 
আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল। যেহেতু আজি বেদ-ধশ্ম লঙ্ঘন কবিয়! 
তুমি মহাপ্রসাদে বিশ্বাস করিলে ।” অতএব বৈষ্ণবধশ্মে বৈদিক নিয়ম 
নাই, বৈষ্ণবধর্মে সন্ন্যাস নাই, কঠোরত। নাই, খুটিনাটি নাই। 

সনাতন সংসার ত্যাগ কারিলেন, করিয়া বারাণসীতে প্রভুব নিকট 
গমন করিলেন । প্রভু তাহার গাত্রে, তাহার ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত 
ভোটকম্বল দেখিয্বা, বারংবার তাহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। স্নাতন 
প্রভৃর মনের ভাব বুঝিয়া, আপনার ভোটকম্থল একজন কাম্থাধারীকে 
দিয়া! তাহার কাশস্থা আপনি লইলেন। গুভূ, সনাতনের গাত্রে কাস্থা 
দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। আবার রামানন্দ রায় বাবু-লোক, দোলায় 
উঠিয়া বেডান। তিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অতএব এই 


২৪০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


দুইটি উদাহরণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ঞব বেদ-বিধির 
বাহিরে । 

যখন এই ধশ্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইবে, তখন ভারতে জাতি- 
বিচার, বর্ণ-বিচার, ছোটবড-বিচার থাকিবে না। হে গৌরভক্তগণ! 
তোমাদের কর্তব্য কর্ন কর। ভারতের উন্নতি কর। (বষ্ঞবধন্ম ব্যতীত 
সে উন্নতির উপায় নাই। তাই মহাপ্রভু আবিভূ্ত হয়েন। ভারত- 
বর্ষীধগণের এক ঠাকুব লইয়া এক জাতি হওয়া উচিত । তবেই তানাবা 
সজীব হইবেন । 

নীলাচলে মহাপ্রসাদকে কেহ অগ্রাহা করিতে পারে না, তবে অন্তু 
স্থানে ইহার অনাদর কেন? যদি ঠাকুবকে নিবেদন করিলে সে 
দ্রব্য পবিত্র হইল, তবে এরূপ বস্ত সর্বত্রই সেইরূপ পবিভ্র হওয়া 
উচিত। কিন্তু বৈষ্বগণ তাহা করেন না, করিতে পারেন না,--কারণ 
সমাজেব ভয় করেন, তাহাদের মনেব জড়তা যায় না। মহাপ্রসাদের 
গেল এই আদর, আবাব মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধার দ্রব্য 
আছে, (যথা চবিতামতে ) “কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তশেষ 
হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান 1” 

ভক্ত, মহাঁপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট যাহ! বাখেন, তাহা মহাপ্রসাদ 
অপেক্ষী আবে পবিভ্র। কবিরাজ গোস্বামী, কালিদাসের কাহিনী বর্ণনা 
করিয়া এই বাক্য সপ্রমাণ করিতেছেন। ইনি কায়স্থ পরম বৈষ্ণব, 
বৈষ্বমাত্রেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন কবেন,__ক্ষুদ্রজাতি বলিয়া উপেক্ষা করেন 
না। বঝড, ঠাকুব জাতিতে ভূঁইমালী, পরম বৈষ্ণব। কালিদাস তাহার 
নিকট প্রসাদ চাহিলেন। তিনি দিলেন না। পরে ঝড়, ঠাকুর আত্ম ভক্ষণ 
করিয়া যে আটি ফেলিলেন, কালিদাস তাহা গোপনে চূষিয়ী*খাইলেন | 
কেবল মাত্র বৈষবেব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাই তাহার সেবা। কালিদাস 


শ্রীঅত্বেতের তরজ। ২৪১ 


ষখন মহাপ্রভূকে দর্শনার্থে নীলাচলে আসিলেন, তখন মহাপ্রভু তাহাকে 
বড় কপা করিলেন । যদি জগন্নাথের প্রসাদ পবিত্র বস্ত হয়, তবে 
গোপীনাথ কি মদনমোহন ঠাকুরের প্রসাদ উচ্ছিষ্ট কেন হইবে। যদি 
ঝড় ঠাকুরের প্রসাদ মহাপ্রসাদ হইল, তবে আর জাতিভেদ কোথায় 
থাকিল? 


জগদানন্দ শ্রীনবহ্ধীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাইতে 
অদ্বৈতৈর নিকট চলিলেন। সেখান হইতে বিদায় হইয়া মহাপ্রভুর নিকট 
আসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীনবন্ীপের ভক্তগণের সংবাদ 
সমূদায় বলিলেন । তাহাব পরে বলিতেছেন, “শ্রীঅৈতগ্রভু আপনাকে 
একটি তরজা৷ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে তরজাটি এই-- 
প্রভৃকে কহিও আমার কোটী নমস্কার | 
এই নিবেদন তার চরণে আমার ॥ 
“বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ 
জগদানন্দ এই তরজা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন । ধাহার! শুনিলেন 
তাহারাও হাসিলেন। মহাপ্রভূ স্বয়ং ঈষৎ হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন, 
“তাহারা যে আজ্ঞ।৮ সকলে ভাবিলেন, এই একটি রহস্য বাক্য বই নয়। 
কিন্তু স্বরূপ তাহা! ভাবিলেন না। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়! গিজ্ঞাসা 
করিলেন, “প্রভু, এ তরজার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, আপনি 
বুঝাইয়া বলুন।” মহাপ্রভু বলিলেন, “অছ্বৈত-আচাধ্য আগম-শান্তে 
পণ্ডিত। সেই শাস্ত্রবিধি অন্থসারে অগ্রে দেবতাকে আহ্বান করা হয়, 
করিয়া তাহাকে কিছুকাল পুজা করা হয়, পুজা সমাঞ্ধ হইলে তাহাকে 


২৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


বিসঞ্জন দেওয়া হয়। আচার্য বোধ হয় তাহাই বলিতেছেন, আর 
কিছুই নয়। তবে আমিও তাহাব মন বুঝিতে পারি নাই।, এই কথা 
শুনিয়া সকলে, বিশেষতঃ স্বরূপ, অবাক হইলেন; যেহেতু তিনি বুঝিলেন 
যে, এই তরজাব মধ্যে “সর্ববনাশ” বহিয়াছে । 

এই তবজাব অর্থ লইয়া মহা-মহা পণ্ডিতগণ অনেক বিচাব 
করিয়াছেন। আমাব পাণ্ডিত্য নাই তবে আমি ইহার সহজ কি মানে 
বুঝিয়াছি বলিতেছি। শ্রীমহাগ্রভৃ এক বাউল-মহাজন, আর শ্রঅদ্বৈত 
আর এক বাউল, উপরিউক্ত মহাজনের অধীন। শেষোক্ত বাউল 
অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত পূর্বোক্ত মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রণাম কবিয়া 
নিবেদন করিতেছেন, “হাটে বিক্রয় করিবাব নিমিত্ত চাউল আনা 
হইয়াছিল। লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদেব 
অভাব পূর্ণ হইয়াছে । স্থতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না1” 
এখন ইহার বিচার করুন। 


“মহাপ্রভূ-মহাজন” তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গাদি লইয়া! জীবেব যে আহাব 
চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি তাহাই বিক্রয় করিতে ভবের হাটে আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি কেন আসিয়াছিলেন? যেহেতু দেশে ছুভিক্ষ হইয়াছিল, 
লোকের গৃহে তগ্ডলমাত্র ছিল না, জীব হাহাকার করিতেছিল। 
অর্থাৎ জগতে কৃষ্ণভক্তি ছিল না, সেই নিমিত্ত মহাপ্রভূ-মহাজন, ভবের 
হাটে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আসিয়া অতি অল্লমুল্যে চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি 
বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বিনামূল্যে বিতরণ কবিলেন, কোথাও বা 
বুতৃক্ষলোক চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকেব গোলাপূর্ণ হইল, 
আর চাউল বিকাইতেছে নাঁ। তাই, যিনি দুভিক্ষের সংবাদ দিয়া 
মহাজন-মহা প্রভৃকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিঞজন, তিনি 
অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচার দিতেছেন যে, চাউল 


শ্রীগৌরাঙ্গ কি ভগবান ২৪৩ 


আর বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পুডিয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্তব্য 
তাহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবাব আব প্রয়োজন নাই। 
এই তবজাটি শ্রীচরিতামুতে আছে । আর একটি ঘটন। পাঠক মনে 
করুন। প্রত উপবীত-কালে এক দিবস একটী স্ুপারী খাইয়া অচেতন 
হইয়া পড়েন। তাহার পরে তেজস্কর দেহ ধবিয়া জননীকে বলেন যে, 
“আমি এই দেহ ত্যাগ কবিয়া চলিলাম।” তাহার পবে প্রভূ, প্রকাশ 
পর্যযস্থ এইরূপ মুহুমুছছু লীলা করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, 
পরে বলিলেন, “আমি চলিলাম,” বলিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পডিলেন। আর 
দেখ। গেল যে, নিমাইয়ের দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে 
লুকাইয়াছেন। লীলা-লেখক মহাশয়গণ উপরে যে সমুদায় ঘটনা বর্ণন 
করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রধান কারণ 
যে, এই প্রকার ঘটনাব কথা কেহ সাজাইতে পাবে না) সাজান হইলে 
ইহা আব এক প্রকার হইত। স্ুপাবী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন 
হইলেন, এইরূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধ হয় লীলা-লেখক প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
লিখিয়াছেন। শ্রীঅ্ৈতেব তরজাটিও তদ্রেপ। উহা একটি কল্পিত কথা 
নয়। পড়িলে বোধ হয়, উহা প্রকৃত ঘটনা । জগদানন্দ ঝলিলেন ও 
হাসিলেন। প্রভু ব্যাখ্যা করিলে স্বরূপ বিমনা হইলেন। এই সমুদায় 
যে কল্পনা নয়, তাহ পড়িলেই মনে আপনি উদয় হয়| 
শ্রীবামমাহন রায়েব সহিত খুষ্টিষান মিশনাকীদিগের ষে বিচার হয়) 
তাহাতে প্রথমোক্ত ব)ক্তি বলেন যে, খুষ্টয়ানদিগের ধর্মশাস্ড্রে, যাশু যে 
ভগবান কি ভগবানের “বিশেষ” কেহ, একথা মোটেই পাওয়া যায় না। 
“ঈশ্বরের পুত্র” বলিয়া যীশ্ত আপনাব পৰিচয় দিরাছেন। কিন্তু সকলেই 
ঈশ্ববের পুত্র । রামমোহন রায় এই এক তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিলেন যে, 
যীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও শ্বীকার করেন নাই । অতএব 


২৪৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যীশু অবতার নহেন। কিন্তু এইরূপ তর্কে আমার প্রভু কোথায় 
থাকেন, এখন দেখা যাউক। প্রথমতঃ প্রশ্ন এই, প্রভূ যদি স্বয়ং ভগবান 
হইতেন, তবে তিনি “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের 
দাস বলিয়া কেন অভিমান করেন? 

ইহার উত্তৰ এই--শ্রীগৌবাঙ্গ প্রভূ প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কাবণ এই যে, জীবকে 
ভক্তি-ধন্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুখে শিক্ষা দিলে জীব উহা 
হৃদয়ঙ্গমঃ কি উহার অনুকরণ, কি উহা গ্রহণ কবিতে পারিবে না। 
বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েকটী মোট কথা তাহ1 চিরদিনই আছেঃ তবে 
মুখে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচবণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, “আমি আদি, আমি অন্ত) 
আমা ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস করি । 
আমি জীবের মলিন দশ] দেখিয়া তোমাদেব মধ্যে তোমাদের সকলের 
নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে প্রেম ও ভক্তিধর্ম শিক্ষা 
দিব। সেই ধর্মই ধর্মের সার, অন্য-ধশ্ম ধন্ম নয়। কিন্তু ইহা মুখে শিক্ষা 
দিলে তোমর]। উহা! গ্রহণ কবিতে পারিবে না। তাই আপনি ভক্তভাব 
ধরিয়া, আমাকে কিরূপে ভক্তি কবিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা 
দিব। আমি এখন এই দেহ ত্যাগ কবিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে 
এই দেহ মুচ্ছিত হইয়া পড়িবে, তখন তোমব] উহাকে সন্তর্পণ করিও |» 

এই কথাগুলি বলিয়া প্রভূ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে চেতন] লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, “আমি এখানে আসিলাম 
কেন? একি দিবস, নারাত্রি? আমি কোথায়? আমি কি, কিছু 
প্রলাপ করিযাছি ?” ভক্তগণ সমুদায় গোপন কবিলেন, কক্সি্ বলিলেন, 
“তুমি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তুমি এখানে ।” 


প্রীগৌরাঙ্গ কি ভগবান ২৪৫ 


অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের দুই ভাব,_-ভক্তভাব ও ভগবস্ভাব।; বা 
গৌরাঙ্গ রাধারুষ্ মিলিত, কি তাহার অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর । 
তাহার পরে পূর্বের কথা মনে করুন। যীশু কখন আপন মুখে স্বীকার 
করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্ত। কিন্তু প্রীগৌরাঙ্গ কি কখন 
্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীভগবান্‌? তিনি শত বার তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। “প্রকাশ” মানে তাই, আর কিছুই নয়। সেই “প্রকাশ” 
অবস্থায় সরল ভাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, “তিনি সেই শ্রীভগবান্‌, 
জীবের হৃদয়ে বাস করেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেব অধিকারী |” যিনি 
সন্দিগ্চচিত্ত তিনি বলিতে পারেন যে, সে “তীহার প্রলাপ বই নয়।” তিনি 
যে কৃষ্ণ ইহ! তিনি অধিরূঢ ভাবে বলিতেন। অধিরূঢ ভাবে গোপীগণ 
অভিমান করিতেন যে তাহারাই কৃষ্ণ । সেইরূপ প্রভু অধিরূ্ঢড ভাবে 
বলিতেন" যে তিনিই কৃষ্ণ । কিন্তু “মহাপ্রকাশ” বর্ণনা পাঠ করিলে 
জানা জায় ষে প্রভুর যে “প্রকাশ” উহা! প্রলাপ নয়। তাহার পর 
মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু কি করিলেন? ঠাকুর বুন্দাবন বলিতেছেন, 
“অন্য দিন প্রভূ বিষুখট্রায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন,_যেন না 
জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে খণ্টায় উপবেশন করেন । 
কিন্তু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদায় মায়! করিলেন না, সহজ অবস্থায় 
খট্টায় বসিলেন।” 

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন “আমি সেই”, আর ভক্তগণ বিশ্বাস 
করিতেন যে “তিনি সেই |” “আমি সেই' এ-কথা বল সহজ, কিন্তু 
এ-কথায় উপস্থিত জনগণের বিশ্বাস জন্সান অপস্তব, কেহ পারে না। 

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে যদি শ্রীভগবান্‌ ম্ষ্যের মধ্যে 
আগমন করেন, তবে তাহার এই সংসার তদ্দণ্ডে ধংস হয়। শ্রাভগবান্‌ 
ঘদি তাহাদের মধ্যে আগমন করেন, তবে জীবগণ কিছু করিবে না 


২৪৬ শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত 


খাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে । তাই 
ভগবানের আসিতে হইলে তাহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের 
দিন প্রভূ সাত প্রহর শ্রীভগবস্ভাবে প্রকাশ ছিলেন । তাহাতে কি হইল, 
না ভক্তগণ শেষে কাতর হইয়া চবণে পড়িয়া! বলিলেন, “তুমি যাও, 
আমরা তোমার তেজ সহা করিতে পারিতেছি না1” তাই ভগবান 
লুকাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভূ ক্ষণমাত্র শ্রীভগবপ্তাবে প্রকাশ হইতেন, 
এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাহার সঙ্গ সহ করিতে পারিতেন। অন্যান্থ 
সময় তিনি ভক্তভাবে থাকিয়া, ভক্তের কি আচবণ তাহ পালন করিয়া, 
জীবকে শিখাইতেন | 

শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবতাব, তাহাব গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি £_- 

১। দেশেব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ--শ্রীমদ্বৈত, শ্রীরপ, শ্রীদনাতন, 
শ্রীসার্বভৌম, শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভৃতি_তীাহাকে শত শত বার পরীক্ষা 
করিয়া উহা! মানিয়া লইয়াছেন। ধীহারা মহাবিন্দু, তাহারা তাহার চরণ 
গঙগাজল তুলসী দিয়া পুজা করিতেন । 

২। প্রভূ যে অবতাব, ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন 
আপনি স্বীকাব করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে স্বীকাব করিতেন 
যে, তিনি শ্রাভগবান্, আব আপনার চরণ গঞ্গাজল-তুলসীদলে পৃজা 
করিতে দিতেন । তিনি তাহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন তাহাতে 
আমর] জানিতে পারি যে, তিনি যে শ্রীভগবান্‌ তাহা তিনি জানিতেন। 
যথা--যখন শ্রীনিত্যানন্দ আগমন করিবেন, তাহাব পূর্বে তিনি বলিলেন 
যে তিনি বলবাম। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন যে, “যদি নিত্যানন্দ 
অতি মন্দকাধ্যও করেন তবু তাহার চবণকমল স্বয়ং ব্রদ্মারও বন্দ্য। 
প্রীঅছৈত সম্বন্ধে বলিলেন, “তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রহ্টাঙ্গ প্রভৃতির 
পূর্বেও তিনি ভক্ত, অতএব তিনি তাহাদের অপেক্ষা বড |” এখন 


প্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বার প্রমাণ ২৪৭ 


দেখুন যে, সেই অদ্বৈত প্রভু তরজা পাঠাইতেছেন আর প্রভু সহজ 
অবস্থায় তাহাব অর্থ কি করিতেছেন । 

তবজার অর্থ এই যে, শ্রীঅদ্ধৈত প্রভূ জীবেব মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের 
নিমিত্ত ঠাকুরকে আহ্বান করেন, সেই নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন 
করিয়াছেন । প্রভৃব বয়/ক্রম যখন ২৪ বর্ষ, তখনি তিনি প্রকাশ হইলেন। 
ইহাব পূর্বে যদিও তিনি ভক্তি প্রচাব করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকুত-প্রস্তাবে 
প্রকাশের পর হইতেই কাধ্যারস্ত হইল । দ্বাদশ বর্ষ পধ্যন্ত প্রতু প্রচার 
করিলেন_-সিন্কু হইতে কন্যাকুমাবি পধ্যন্ত সমুদয় দেশ প্রেমের বন্যায় 
ডূবিয়া গেল, লক্ষ লক্ষ আচাধ্য স্ষ্ট হইল, কোটি কোটি লোক প্রেমে 
নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভব বধঃক্রম যখন ৩৬ বৎসর তখন অদ্বৈত 
এই তরজা পাঠাইলেন এবং প্রভুকে জানাইলেন যে, প্রভু আমাদের 
কার্ধ্য পিদ্ধি হইয়াছে । যে জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছিল[ম, 
তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইয়াছি। এখন আপনি শ্বচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন 
করিতে পারেন ।” প্রভু উত্তরে বলিলেন, “তাহার যে আজ্ঞা |” এই 
তরজার ছারা সহজে বিশ্বাস হয় যে, গৌরলীলা শ্রীভগবানের কাধ্য। 
অতএব হে জীব, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। 

এই স্থযোগে একটি কথা বলিয়া রাখি । প্রকাশাবস্থায় শ্রপ্রস বৃদ্ধা 
জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা পূর্বের লখিয়াছি ও ইহার প্রমাণ 
দিয়াছি, অর্থাৎ বপিয়।ছি যে, এ কথা আমি শাস্ত্রে পাইগ়াছি-আমার 
মনগড়া কথা নয়। প্রভুর লীলাম্ন যাহা পাইয়ছিলাম তাহাই আমি 
বলিয়াছি। তবু ইহাতে আনকে আমাব প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাহার] 
বলেন, “প্রভু এমন মাতৃভক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন) 
ইহা কি হইতে পারে? আর তুমিই বা এপ কথা লিখিলে কিরূপে ?” 
কিন্ত আমার অপরাধ কি? আমি লীলা সংগ্রাহক, প্রামাণিক যাহা 


২৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পাইব তাহাই লিপিবদ্ধ করিব,-_ইহা ভাল কি মন্দ অর্থাৎ প্রভুর 
গোঁরবপোষাক কি নিন্দাবদ্ধক তাহা বিচার করিবার অধিকার আমার 
নাই। তাহা যদি করিতাম, তবে আমার পুস্তক পড়িয়া জীবের কোন 
লাভ হইত না। প্রতুব লীলাকাহিনী যেরূপ পাইয়াছি, ঠিক সেইব্বপ 
দিয়াছি। যাহার ইচ্ছা হয় তিনি ইহ] গ্রহণ করুন, না হয় না করুন। 

কিন্ত প্ররুতপক্ষে প্রভূ যে জননীর মস্তকে শ্রুপাদপন্ম অর্পণ করেন, 
ইহাতে তোমার আমার ক্লেশের কি কোন কারণ আছে? আমার মনে 
হয় ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। 
খন অদ্বৈত শুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত শ্রী্ষ্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, 
তখন বলিলেন, “নিমাই ষে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু তাই বলিষ! তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পণ্ডিতকে 
আমি তখনই মানিব যখন তিনি আমার মন্তকে পদার্পণ কবিতে সাহসী 
হইবেন ।” শ্রীমহ্বৈতের বয়ঃক্রম তখন ৭৬ বৎসর । তিনি বৈষ্ণবের 
বাজা, জগতে তাহার ধধির হায় মান্য । তীাহাব মাথায় পা দেন, একপ 
সাহসী তাহাব গুরু শ্রীভগবান ভিন্ন অপর কেহ হন না। এই অদ্বৈতের 
মন্তকে ২৪ বৎসরের নিমাই, যদি তিনি মন্ুস্য হন তবে পা দিবেন ইহা 
হইতে পারে না। লোকের মনে বিশ্বাস যে, লঘুজন গুরুজনেব মস্তকে 
পা দিলে তাহার সে পা খসিয়া পডে, কি তাহাব কুষ্ঠ হয়। কিন্তু নিমাই 
অদ্বৈতৈর মস্তকে পা দিয়াছিলেন। আবার কোন হিন্দৃসস্তান, যতই মন্দ 
হউক নাঁকেন, জননীর মস্তকে পা দিতে পারে না। নিমাই পণ্ডিতের 
বয়ঃক্রম ২৪ বর্ষ ও তাহাব মাতাব বয়স প্রায় ৭০ বংসর । একব্প বৃদ্ধা 
জননীর মস্তকে পদার্পণ করিতে নিতান্ত যে পাষণ্ডঃ সেও পারে না। 
এইরূপ অবস্থায় নিমাই পশ্তিতেব যেরূপ ভক্তিবৃত্তি তাহাজেস্উাহার মত 
বস্তু জননীব মস্তকে যে পদার্পণ করিবেন তাহা একেবারে অসম্ভব। 


শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বার প্রমাণ ২৪৯ 


স্থতরাং নিমাই পণ্ডিত ধখন জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি 
নিমাই পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন, “মামি আদি, আমি সকলের পিতা।” শচী সম্মুখে 
করযোডে কাপিতেছেন | শ্রীবা বলিলেন, “জননী । কর কি? 
প্রণাম কর। উনি তোমাব পুত্র নন, জগতেব পিতা ।৮ শচী প্রণাম 
করিলেন, আর শ্রীভগবান তাহার মন্তে শ্রীপাদ অর্পণ কবিলেন। যদি 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান না হইতেন, তবে জননী প্রণাম করিলে, ভয় পাইয়া 
তিনি বলিতেনঠ_“মা ! কব কি, উঠ, অকল্যাণ কেন কব?” তাহা 
হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান 
কি না। কিন্তু তখন নিমাইয়েব প্রকাশ অবস্থা তখন তাহাতে 
নিমাই-পপ্ডিতত্ব নাই। তখন তিনি জগতেব আদি, সকলের কর্তা, 
শচীরও পিতা । তাই তিনি অনায়াসে শচীব মাথায় পা দিলেন। ষখন 
প্রভূ ভয় না পাইযা শচীব মাথায় পদার্পণ করিলেন, তখন ইহাই 
প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত্য সত্যই শ্রীভগবান ।) নিমাই পণ্ডিত ষে 
স্বয়ং ভগবান, এই লীলাই তাহার এক প্রধান প্রমাণ। প্রভূ জননীর 
মস্তকে পা দিয়াছেন বলিয়। ধারা ক্লেশ পান, তাহাবা ভূলিয়। যান যে, 
তিনি শ্রীভগবান। যদি শুগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের কাজ করিতেন, তবে 
জননী তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি তখনই জিহ্বা কাটিয়া শ্রবিষু 
বলিয়া তাহার চরণতলে পড়িতেন । কিন্তু শ্রীগৌবাঙ্গ সত্য বস্তু, তিনি 
কেন তাহা করিবেন? তিনি এ অবস্থায় যাহা কর্তব্য তাহাই করিলেন, 
আর জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্কি শচীর তনয় বলিয়া জগতে বিচরণ 
করিতেছেন, তিনি শচীর ও জগতের পিতাও বটে । 

যখন শ্রীঅদ্বৈত শ্রভগবান্-গৌরান্গকে তরজাব দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন 
খে, তাহার কাধ্য সিদ্ধি হইয়াছে, এখন তিনি স্বধামে গমন করিতে 


২৫৩ শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত 


পাবেন, তখন শ্রীগৌবাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “তাহার যে আজ্ঞা ।” 
আবাব প্রভু যখন শ্রী্ধদপকে তবজার অর্থ শুনাইলেন, তখন তিনি 
বজাহত ব্যক্তির ন্যায় বোধ কবিতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন ঘষে 
এ লীলাখেলা কি এতদিনে ফুবাইল! হায়। এতদিন পরে কি নদের 
প্রেমেব হাট ভাঙ্গিল? ন্বরূপেব যেরূপ মনেব ভাব হইল আমাদেরও 
তাহাই হয়। শ্রীঅদ্ধৈতৈব উপব ক্রোধ হয় “ষ), তিনি কেন গুভুকে এত 
শীপ্র বিদায় দিয়াছিলেন | কিন্তু শ্রীঞদ্বৈত কি ইচ্ছা করিয়া প্রভৃকে বিদায় 
দিয়াছিলেন, না ইচ্ছ। কবিয়া তাহাকে আহ্বান কবিয়াছিলেন? ধাহার 
ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান কবেন, তাহাবি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে 
বিদায় দিলেন। 

শ্রীঅদ্বৈত এক বুঝেন যে জীবেব উদ্ধার । জীব উদ্ধারেব নিমিত্তই 
তিনি শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন । জীব উদ্ধাব হইল, প্রেম- 
ভক্তি-ধন্ম প্রচারিত হইল, বাকী যে কাধ্য বহিল তাহা আচাধ্যগণ কর্তৃক 
সাধিত হইবে, এখন ঠাকুব স্বধামে গমন করুন--এই অদ্বৈতের মনের 
ভাব। কিন্তু ঠাকুরেব মনের ভাব অন্যব্ূপ। যদিও শ্রাীঅদ্বৈত ঠাকুরকে 
বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাভাব পরে দ্বাদশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। 
কেন? না, তখনও তাহার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাকি ছিল। 
সেটা শ্ীঅদ্বৈত গ্রভৃও জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চ। আস্ত 
কবিলেন। তাহা শেষ হইলে প্রেমেব চচ্চা আবন্ত হইল। জীবকে 
প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইলেও, প্রভূ আবও দ্বাদশ বসব রহিলেন। 
কাবণ তাহার উদ্দেশ্য বসাম্বাদন দ্বাবা জীবকে রসশিক্ষা দেওয়া । হৃদয়-কুপ 
হইতে বাধাকৃষ্ণ-লীল? অবিশ্রান্ত উখিত করা যাইতে পারে। সামান্য 
কূপ থনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পবি্কত নয়ঈ* তদপেক্ষা 
গভীর কবিলে, পূর্ববাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরে গভীর করিলে, 


গ্রভুর রাধাভাৰ ২৫১ 


'আরে! পবিত্র জল উঠিবে। এইক্পে জীবশিক্ষাব নিমিত্ত প্রভূ শেষ 
দ্বাদশবর্ষ রাধাকষ্*লীলারূপ-কুপ হইতে সুধা উঠাইতে লাগিলেন । 
ইহার এক উদ্েশ্ত, আপনি আম্বাদ কবিবেন, অপর উদ্দেশ্টা উদাহরণ দ্বার! 
জীবকে শিক্ষা দ্িবেন। অদ্বৈতৈর তরজার পর হইতে প্রভূ ক্রমেই 
আভ্যন্তরিক জগঞ্ে প্রবেশ কবিতে লাগিলেন । পুর্ব্বে শণেক উদ্ধবের ভাব, 
ক্ষণেক রাধার ভাব, গ্রহণ কবিতেন, ক্ষণেক-বা সচেতন থাকিতেন। কিন্তু 
এখন প্রতুর অন্য সকল ভাব যাইয়া ক্রমে রাধাভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
আর সে ভাব রহিয়। যাইতে লাগিল। পূর্বের রাধাভাবে কৃষ্ণকথা কহিতে 
কহিতে, কি কৃষ্ণের সঙ্গ করিতে করিতে হঠাৎ চেতনা পাইতেন, আবার 
তখন চেতনা হারাইতেন। কিন্ত যখন প্রভু গন্ভীরা-লীলা আরম্ত 
করিলেন, তখন তাহার রাধাভাব প্রায় সর্বদা থাকিত, আর যাইত না। 
প্রভু রাধাভাবে শ্বরূপের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, “ললিতে, আমাকে 
কৃষ্ণের ওখানে লইয়া চল। তিনি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন ।” 
প্রভুর তখন আপনাকে রাধা বলিয়া সম্পূর্বদপে বোধ হইতেছে, আর 
সেইরূপ স্ব্ূপকেও ললিতা বলিয়া বোধ হইতেছে,তাই একপ 
বলিতেছেন। কিন্তু রাধাভাবে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চেতন 
হইল, তখন বিস্মিত হইয়া স্বর্ূপকে বলিতেছেন,-ন্বরূপ, আমি এইমাত্র 
কি প্রলাপ করিতেছিলাম ? আমার বোধ হইতেছিল যে আমি রাধা। 
কিন্ত আমিত রাধা নই, আমি কৃষ্চৈতন্য । ইহা বলিতে বলিতে আবার 
বিহ্বল হইলেন, আবাঁব রাধাভাবে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
এখন এই রাধাভাব রহিয়া যাইতে লাগিল; চেতনা-ভাব ক্রমে কমিতে 
লাগিল। পূর্বে সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর যতক্ষণ নিদ্রা না 
যাইতেন ততক্ষণ সেভাব থাকিত। এখন দিনের বেলায়ও রাধাভাব 
দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি, কখন কখনও রাধাভাব পাঁচদিন দশদিন 


২৫২ শ্রীঅমিয়নিমাই*চরিত 


পর্য্যন্ত, ক্রমে মাসেক পর্যন্ত এবং শেষে ব্সরেক পর্যন্ত থাকিতে লাগিল । 
অর্থাৎ যখন ভক্তগণ রথের সময় নীলাচলে আমিতেন, কেবল তখনই 
চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় দিয়া আবার ভাবসাগরে 
ডুবিতেন। এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে থে, শ্রীমগ্তাগবতেব 
লীলাকে পুনজ্জীবিত কবা গৌবলীলাব এক প্রধান উদ্দেশ্য | শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবন বিহার করিয়া যথুরায় গেলেন, তখন বাধা গোগীগণ সহিত 
কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বল হইলেন এবং তখন বাধা এই বিরহে যে সমুদায় 
রস আস্বাদন করেন, প্রভূ তাহাই করিতে ও জগতকে আম্বাদন করাইতে 
লাগিলেন । 

পাঠকমহাশয় অবগত আছেন, প্রেমিক-ভক্তেব তিনভাব,--ষথা, 
পূর্ববারাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্ববাপেক্ষী উচ্চাভাৰ বিবহ। 
আর সর্বাপেক্ষা নিকষ্টভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্বরাগ ভাল। 
সেই প্রকাব জীবেরও তিন ভাব,-আনন্দের আশা, আনন্দ ভোগ আর 
পূর্বের আনন্দ ম্মবণ। আনন্দের আশাকে বলে পূর্ধরাগ, আনন্দ 
ভোগকে বলে মিলন, আব পূর্বে আনন্দ স্মরণকে বলে বিরহ । ইহার 
মধ্যে শেষোক্তটি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর | মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একথা 
হঠাৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ধীহার। রসাম্বাদন করিয়াছেন, 
তাহারা আমবা কি বলিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ 
শ্রীতীব গ্লোক শ্রবণ করুন--“সঙ্গম-বিবহঃ বিকল্লে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গম 
সত্যাঃ | সঙ্গমে সর্বঘৈকা বিবহে তন্ময় ভূলোকং।” অর্থাৎ যে পরিমাণে 
বিরহ সেই পবিমাণে আনন্দ আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে 
মিলনে আনন্দ। প্রভৃব কি ভাব তাহা কতক শ্রীভাগবতের ভমরগীতা 
পডিলে জানা যায়। অনেকে অবগত আছেন যে, কীছ-উন্মাদিনী 
বলিয়া একটি গীতের পালা হৃট্টি হয়। জীব উহার অভিনয় দেখিয়া 


গ্রভৃর রাধাভাব ২৫৩ 


আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এই “রাই-উন্মাদিনী” গ্রভূর পূর্বের 
জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল, আর যাহা ছিল তাহা কথায। কিন্তু “রাই- 
উদ্মাদিনী” কি, তাহা প্রভূ নিজে আচবিয়া দ্রেখাইলেন। তিনি কার্ষ্যে 
যাহা দেখাইলেন, তাহা কবিগণ অন্ুভবও করিতে পারেন নাই । একটি 
পদের বিচাব করিব। যথা_“রাই কষ-কথা কইতেছিল । কথা কইতে 
কইতে নীবব হল ॥” প্রভূ কষ্ণ-কথা কহিতে গেলেন, অমনি ভাবেব 
তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কবোধ ও নিঃগ্বন বদ্ধ হইল, ও অমনি নয়নতার| 
স্থিব হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্য কোথা ছিল? কে কোথা দেখেছেন বা 
শুনেছেন? প্রভূ আপনি আচরণ কবিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু 
সমুদ্রুতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্ধ নয়ন মুদিষা , যেহেতু হৃদয়ে শ্রীরুষ্ণকে 
দ্েখিতেছেন। তাঠ নয়ন মেপিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু নয়ন 
মুদিযা চলিয়াছেন। তাই পদশ্থলন হইতেছে, আর ভক্তগণ ছুঃখ 
পাইতেছন | বলিতেছেন, “প্রভূ নয়ন মেলিয়া চলুন, পড়িয়া যাইবেন |» 
সেই হইতে বই উন্মািনীব গীত হইল “অমন কবে যা"স না, ধীরে 
চল। তুই নয়ন মুদে চলে যাবি, প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি?” 

প্রস্তব কাধ্যেব সহায়তার নিমিত্ত, তাহার আগমনের পুর্বেব “জয়দেব,” 
“বিদ্যাপতি,» “চতীদ।|স” ও “বিল্বমঙ্গল” উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ত 
প্রেমিকভক্ত কবিগণ যেব্প কথার দ্বারা প্রেমের হুম্ম-কণা লইয়া খেল! 
কবিযা গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের দ্বারা উহা জীবের নিকট 
ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তাই জীব এখন সেই “প্রেমের স্বক্স* তাতৎপর্ধ্য 
বুঝিতে পারিয়াছেন । জয়দেবেব নায়ক “বনমালী-_রাখাল। তাহার 
নায়িকা সেইরূপ “বনচার্ণী-রাধা?। উভয়ে জগতের কুটিলতার কোন 
ধার ধারেন না,_তাহার! প্রেমের পাগল। আবার ইহারাই শ্রীভগবান্‌, 
পশর্ধ্য-বিবঞ্জিত। জয়দেব ইহাদের প্রেমের খেলা স্থললিত কবিতায় 
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বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি খিষ্ট স্থব দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত 
শুনিলে পাগল হয়। 

কিন্তু শ্রীজগন্নথদ্বেকে এই সকল গীত আবও ভাল করিয়া শুনান 
হইত। দেবদাসীরা এই সকল গীত অভ্যাস কগ্গিত, কবিয়া ঠাকুরেব 
সম্মুথে গান করিত ও নৃত্য করিত। এই দেবদাসীবা দক্ষিণদেশের 
মন্দিরে প্রতিপালিত হইত। ইহাদিগকে “মুরারী” বলে। আর দক্ষিণ- 
দেশের এক মন্দিরে যত মুরারী ছিল, প্রভু সমুদায় উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
কিন্তু যদিও কোন কোন স্থানের দেবদাসীদিগেব চবিত্র মন্দ, তবু ভাহাবা 
যখন স্ুম্বরে ঠাকুরেব নিকট গীত গাহিত, তখন শ্রোতা ও দর্শকগণকে 
মোহিত্ত করিত । 

প্রত বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে 
গোবিন্দ । এমন সময় তাহাব কর্ণে গীতর্ধধনি গ্রবেশ করিল। বুঝিলেন, 
জয়দেব কবিতা গীত হইতেছে, বাগিণী গুজ্জরী। তখন তিনি আনন্দে 
উন্মত্ত হইয়া, গীতধ্বনি লক্ষ্য কবিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ 
যাইতেছেন, হঠাৎ প্রভুর এরূপ দ্রতগতি দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। প্রথমে 
প্রভৃব দ্রুতগমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই । পরে যখন বুঝিলেন, 
তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ যিনি গীত গাহিতেছেন, তিনি 
দেবদাপী- স্ত্রীলোক | প্রভূ সন্যাসী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে 
চলিয়াছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে । প্রভু যদি বিহ্বল 
অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় নিশ্চয় প্রাণত্যাগ 
করিবেন। তাই গোবিনা, তাহাকে নিবাবণ করিতে, তাহার পশ্চাৎ 
ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌডিয়া কেহ পারে না, গোল্িও পারিতেন 
ন।, কিন্তু প্রভুর অনেক বাধ। অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে । কারণ 
পথে সিজের কাটা দিয়া অনেক বাগান ঘেরা, স্থৃতরাং যাইতে অনেক বাধা 
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পাইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে; কিন্তু 
তাহাতে প্রতৃর ব্যথা বোধ নাই। প্রভু কেবল দৌড়িয়াছেন, এমন সময় 
গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, “প্রভু করেন কি? যিনি 
গাহিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক |» স্ত্রীলোকের নাম শুনিবামাক অমনি 
প্রভৃর বাহ্‌ হইল, তখন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন, 
“আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে । আমি যদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম, 
তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বূপ আমার প্রাণ দিতাম । গোবিন্দ, তুমি আমাকে 
বক্ষণাবেক্ষণ করিবে |” প্রকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত 
হইলেন ; বুঝিলেন যে, প্রতৃকে সতত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে । 
প্রভু দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ রুষ্ণময় দেখেন, আর জগতের সমুদয় 
কার্য্যে কঞ্চলীলা অন্থভব করেন । আবার রজনীতেও বটে এবং স্বপ্নেও 
তাহাই। কোন কোন দিন ম্বপ্লে একপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা হইলেও 
উঠেন না। একদিন স্বপ্নে রাসলীলা দেখিতেছেন, শধ্যা হইতে উঠিতেছেন 
না। বিলম্ব দেখিয়! গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্ত 
তাহার স্বপ্পের আবেশ গেল না। মনে করুন, প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি 
এই যে, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, আর তিনি রাধা, বুন্দাবনে একাকিনা 
পড়িয়া আছেন। যখন স্বপ্নে রাসরসে নিমগ্র হইলেন, তখন “কুষ্ণ- 
বিয়োগিনী* ভাব গিয়াছে; বোধ হইতেছে, বুন্দাবনে শ্রীরুষ্ণকে 
পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ ষখন তাহাকে উঠাইলেন, তখন প্রতুর 
হৃদয় আনন্দে টলমল করিতেছে, বদন প্রফুল্ল হইয়াছে । প্রভুর আনন্দ ও 
বিরহ-বেদন এত অধিক যে, তাহার বদনে তাহার মনের ভাব স্পষ্টন্ূপে 
ব্যক্ত হইত। প্রভু দর্শনে চলিলেন, যাইয়া জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন 
না) দেখিলেন, জ্িভঙ্গ মুরলীধর শ্রীরুষ্ণ। যেহেতু প্রভূ তখন বৃন্দাবনে, 
আর সেইভাবে মন তাহার গরগর। প্রভূ গরুড়ের স্তস্তে হস্ত দিয়া 
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দর্শন করিতেন, এই তাহার নিয়ম, আর অগ্রবর্তী হইতেন ন। 
প্রথমে যে দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, সেই দিন ঠাকুরকে হৃদয়ে 
ধরিয়াছলেন বলিয়া, পাছে আবার সেইরূপ কবেন, সেই ভয়ে অনেক 
দূর হইতে, অর্থাৎ গরুডের স্তম্ভের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রভু 
স্বপ্লাবেশে গরুডের স্তম্ভের নিকট দীডাইয়া, জগন্াথ না দেখিয়া মুরলীধর 
কালার্টাদকে দেখিতেছেন। এমন সময় কোন একটি স্ত্রীলোক দর্শন 
করিতে না পাবিয়া গরুডে উঠিয়া দর্শন করিতেছে_-এক পা গরুডের 
উপর, আর এক পা! মহাপ্রভুর স্কন্ধে দিয়াছে । প্রত বিহ্বল, অবশ্ঠ 
তাহার জ্ঞান নাই। কিন্ত গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রীলোকটীকে 
তিরস্কার করিলেন। ক্ীলোকটি তাহার অপরাধ জানিয়া ভয়ে ভয়ে 
নামিলেন। তিনি মহাপ্রভৃকে জানিতেন, লোকের ভিডে, না জানিয়াই 
মহাপ্রতৃর স্বন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভূ গকড়ের নিকট, গরুড 
পক্ষীর ন্যায়, আপন মনে ঈাডাইয়া থাকেন। তিনি যে সেখানে আছেন 
তাহা বিদেশীয় যাত্রিগণ জানিতেই পাবিত না। স্বদেশীয় যাহারা, 
তাহাবাও অনেক সময় তাহা লক্ষ্য কবিতে পারিত না। সেই নিমিত্তই 
এরূপ সম্ভব হইত যে, প্রভূ দর্শন করিতেছেন, আর তাহাকে পশ্চাৎ 
কবিয় অন্য লোক দর্শন করিতেছে । 

যখন গোবিন্দ স্্রীলোকটাকে তিরস্কাব করিলেন, তখন প্রত কতক 
বাহ্‌ পাইলেন; পাইয়া বলিতেছেন, “গোবিন্দ, কর কি” উনি স্বচ্ছন্দ 
দর্শন করুন।” কিন্তু স্্রীলোকটি গোবিন্দের তিবস্কার শুনিয়া, প্রভৃকে 
দেখিবামাত্র, আস্তে আস্তে নামলেন , নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়। 
বলিলেন যে, তিনি না জানিয়া এরূপ গহিত কার্ধ্য করিঘুছেন, আর 
ক্ষম] প্রার্থনা করিয়া প্রভৃর চরণে পরিলেন। প্রভূ বলিতেছেন, “আহা 
মরি মরি, আত্তি! জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্ত আমি যদি এই 
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আত্তি পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম । জগন্নাথে এ জ্ীলোকটিব মন 
এরূপ নিবিষ্ট যে আমার স্বন্ধে যে পা দিয়াছে, তাহা ইহার জ্ঞান নাই ।” 
সে যাহাহউক, প্রভূ এ পথ্য্ত, পূর্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে, শ্রীজগন্নাথকে 
দর্শন করিতে যাইয়া, বনমালী শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন। এখন এই 
স্্ীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্‌ পাইয়া আর শ্রীরুষ্ণকে দেখিতে পাইলেন 
না;-_দেখিতেছেন, জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রা। তখন সন্তাপিত হইয়া 
বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব যে, আর্কঞ্কে হারাহয়া 
পাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে আবাব হারাইয়াছেন। বাসায় বসিয়। 
বামহস্তে বদন রাখিয়া! নয়ন মুদিয়া অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন; 
কখন বা নয়ন উন্মীলন করিয়া নখ দিয়া মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি লিখিতে 
লাগিলেন, আর নয়ন-জলে উহা ধোঁত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই চিত্র 
লিখিতে লাগিলেন । আহা! যদি প্রভৃব তখনকার মুখের এই ছবির 
একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম, তবে জীবন স্থুখে কাটাইতে পারিতাম। 
প্রিয়জনের বিরহ বহুদেশে কবিগণ কতক বণিত হইয়াছে । কিন্ত প্রভু 
যেরূপ কৃষ্ণ-বিরহরস প্রকাশ কবিলেন, ইহা জগতে কেহ কখন ন্বপ্নেও 
অনুভব করেন নাই । এই অবস্থায় প্রভৃর সমস্ত দিবা গেল । ক্রমে সন্ধ্যা 
আসিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে প্রভৃব বিরহ-বেদনা বাড়িতে লাগিল । 
বিরহ-বেদনার কথা সকলে শুনিযাছেন, কিছু কিছু আপনা-আপনিও 
ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু বিরহ-বেদনায় কে কোথায় বাণবিদ্ধ মনুষ্তের 
ন্যায় “উহঃ মবি, উদ্ুঃ মরি” বলিয়া সম্তাপ করে? বৃশ্চিক দংশনে 
মনুষ্যকে অস্থির করে, দষ্টব্যক্তি জ্বালায় গড়াগডি দিয় থাকেন; 
কিন্ত কে কোথা বিরহ-বেদনায় ধুলায় গড়াগডি দেয়? ভারি শোক 
পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মৃচ্ছিতও হয়। অবশ্ত শোক কেবল 
বিরহ হইতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বিরহ নহে, 
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-_নিরাশ-বিবহ | প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন, আর ধিনি শোকী, তিনি 
ভাবিতেছেন, শুধু যে তাহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়, তাহাকে 
চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত দুঃখকব হয়। 
যদি শোকী ব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিয়জনকে পরকালে 
আবার পাইবে, তবে অমনি শান্তিলাভ কবে। 

আমেবিক1 দেশে একটা অদ্ভুত ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রের মধ্যে 
বিপুল বিচাব হয। একটি অগ্রাদশবর্ষীয়া যুবতী মরিয়াছেন; আব 
তাহাব আত্মীয়গণ তাহাব মৃতদেহ লইয়া সে দেশেব নিয়মান্রসাবে 
নিশিতে জাগবণ কবিতেছেন। তাহাবা জনকয়েক আ্্রীপুরুষে মুত- 
দেহের নিকট আছেন ১ এক একজন করিয়া জাগিতেছেন, আব 
সকলে ঘুমাইতেছেন। ইহাঁব মধ্যে একজন দেখিতেছেন যে, সেই 
মৃতদেহের নিকট মুত যুবতীটি দাডাইয়া যেন ইতস্তত্ঃ বিচবণ 
করিতেছেন । তখন তিনি ভয়ে চীৎকার কবিলেন, আব সেই শব্দ 
শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তখন তাহাবা দ্শজনেই সেই 
বালিকাব পরকালের জন্ম দেখিলেন | যুবতীব জন্য তাহার জননী শোকে 
পাগল হইয়াছেন । তিনি দূবে অন্য স্থানে ছিলেন, কাজেই তাহাব 
কন্যার আত্মাকে দেখিতে পান নাই; কিন্তু দর্শকগণেব মুখে শুনিলেন, 
বিশ্বাও করিলেন। তখন শোক ভুলিয়া নৃত্য কবিতে লাগিলেন । 
দেখিলেন যে, তাহার কন্যা মবে নাই, জীবিত। তখন পুনমিলনেব 
আশা হইল, তাই শোক গেল। 

বিরহ-বেদন! পূর্ণরপে উদয় হইলে “দশ-দশা” উপস্থিত হয়। শ্রীৰপ 
তাহার বস-শাস্ত্রে “দশ-দশার* এই সমুদায় লক্ষণ নির্দারিত করিয়াছেন, 
যথা-__-“চিন্তাত্র জাগবোছ্ধেগৌ তানবং মলিনাঙ্গত, ৯ প্রলাপো 
ব্যাখিরুনাদৌ মোহো। মৃত্যুর্দশাদশঃ 1 অর্থাৎ (১) তিস্তা, (২) জাগবণ, 
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(৩) উদ্বেগ, (5) কৃশান্গতা, (৫) অঙ্গের মালিন্, (৬) প্রলাপ, 
(৭) ব্যাবি, (৮) উন্মাদ, (৯) মুচ্ছা, (১০) প্রায় মৃত্যু, কি 
মৃত্যু; বিবহে এই দশটি দশা উপস্থিত হয়। জীবে ইহা পূর্বে 
জানিতেন না। ম্হাপ্রভুব ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন। প্রভুর 
রুষ্চবিবহে এরূপ নয়টি দশ! প্রত্যহই হইত, আর দশমী-দশ1 মাঝে মাঝে 
হইত । বজনী উপস্থিত হইলে প্রভূ নয়টি দশায় অভিভূত হইয়া ছটফট 
কবিতেছেন) শেষ-দশাটি অর্থাৎ মৃত্যু-দশাটি কেবল বাকী রহিয়াছে । 
স্ববপ বামবায় চেষ্টা কবিয়া প্রভুকে নানা উপায়ে সাস্নী করিতেছেন। 
প্রভুব এই অবস্থা দেখিরা কৃষ্ণঘাত্রাব সৃষ্টি ও পরিবদ্ধন হইল । মনে 
ভাবুন, বদন অধিকাবী যেন রাধাকে লইয় কষ্যাত্রা করিতেছেন । সে 
কিবপ, না যেবপ স্ববপ ও বামবায় প্রভুকে লইয়া গ্ভীবা-লীলা করিতেন। 
তবে স্বরূপ, বামবায় প্রকৃতই রাধাকে লইযা কৃষ্াত্রা করিতেন, বদন সেই 
দেখাদেখি প্রকৃত বাধাকে না পাইয়া, কাহাকে রাধা সাজাইয়া, তাহাকে 
প্রভুব উক্ত কথা শিখাইয়।, কৃষ্ণঘাত্রা করিতেন। প্রন ঘনঘন মৃচ্ছা 
মাইতেছেন, প্রলাপ বকিতেছ্বেন, কথন বা নিজেই বাহজ্ঞান লাভ 
কবিতেছেন। যখন ক্ষণিক চেতনা-লাভ করিতেছেন, তখন স্বরূপ ও 
বামবায়কে বলিতেছেন, “উপায় কি বল, আমি আর সহ করিতে 
পাবিতেছি না। রামবা একটি গ্লোক পড়, দেখি যদি আমার শরীর শীতল 
হয়|” কখন বা স্বরূপকে বলিতেছেন, “একটি কুষ্চনঙ্গল গীত গাও, দেখি 
যদি প্রাণে বাচি।” বামরায় শ্রীমতীব পূর্বববাগ বর্ণনা করিয়া, তাহার 
নিজকৃত একটি ক্লক নুম্বরে পাঠ করিলেন। আর স্বরূপ জয়দেবকৃত 
রাসেব একটি পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল, হাদয়ে 
আনন্দের তরঙ্গ আসিল, এবং ক্রমে প্রভু দিশেহারা হইয়া নৃত্য আরস্ত 
করিলেন। অধিক রজনী হইতেছে দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায় অনেক ঘত্তু 
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কবিয়া, কতক-বা বল দ্বারা, প্রভৃকে শয়ন করাইলেন। তারপর প্রদীপ 
শির্বাণ কবিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, দ্বাবে গোবিন্দ, কি স্বরূপ, 
কি উভয়ে শয়ন করিলেন। প্রভূ শয়ন করিয়া কোনদিন নিদ্রা গেলেন, 
কোন দিন বা উচ্চৈঃঘরে নাম জপিতে লাগিলেন । 

প্রভূ একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিষা দেহের সমুদায় কার্য 
অভ্যাসবসতঃ কবিযা সমুদ্র-্ানে গমন কবিলেন, পরে দর্শনে 
দাডাইলেন। কথন একেবাবে বিহ্বল অবস্থা আপনাব ভাবে আছেন, 
কখন-ব1! লোকেব সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি তাহা বুঝুন । 
বলিতেছেন, “কে গা তুমি বাপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুবন রুষ্ণ কোন্‌ 
পথে গিয়াছেন বলিতে পার ?” সে চুপ করিষা৷ থাকিলে, তখন আব এক 
জনকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, “তুমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন ?” 
কেহ-বা বলিল, “পাবি আইস আমার সঙ্গে, আমি দেখাইয়] দিব ।” 
ইহ বলিয়া সে অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রভূ তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
সে মন্দিরের মধ্যে যাইযা প্রভুকে সিংহাসনেব অগ্রে রাগিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখাইয়া বলিল, “এ যে তোমার কৃষ্ণ |” ঠাকুরও 
রুষ্ণকে পাইয়া মহান্থখী । যে দিবস প্রভূ স্বপ্নে কৃষ্ণকে পাইয়া গরুডেব 
পার্খে দাঁডাইয়া৷ কৃষ্চকে দেখিতেছিলেন, এমন সম তীাহাব স্বন্ধে আরও 
স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবাব কৃষ্ণকে হাবাইয়া, সমস্ত দিন রাত্রি 
রোদন করিতেছিলেন, সেই বজনীতে এক অস্ৃত ঘটনা ঘটিল। অধিক 
বাত্রি দেখিয়া স্বরূপ ও বামরায় প্রভৃকে কতক বল দ্বাব। ও কতক বুঝাইয়! 
শয়ন করাইলেন। রামবায় গৃহে গেলেন, কিন্তু স্বরূপ নিজ কুটিরে ন| 
যাইয। প্রভুর দ্বারে শয়ন করিলেন; কাবণ দেখিলেন, প্রভু যদিও শুইলেন 
তবু ঘুমাইলেন নাউচ্চ করিয়া নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
নামকীর্তন করিতে করিতে প্রভূ হঠা্ নীরব হইলেন। প্রত ঘুমান 
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মাই বলিয়া স্বরূপও জাগিয়৷ আছেন। প্রভুকে নীরব দেখিয়া ভাবিলেন 
তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া 
অভ্যন্তরে যাইয়া দেখেন,-_সর্বনাশ ! গৃহ শুন্ত 1 প্রভু নাই [| 

প্রভূ কিরপে কোথাও গেলেন? সদব দরজায় যেরূপ শিকল দেওয়া 
ছিল সেইরূপই আছে। সেখানে আবাব গোবিন্দ ও স্বরূপ শয়ন করিয়া । 
গুহেব মধ্যে তিন দিকে তিনটি দ্বার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়া ;-- 
তবে প্রভূ কিরূপে বাহিব হইলেন? কিন্ধ সে সামান্য কথা | প্রধান 
কথ, প্রভু কোথায় গেলেন? 

তথন কলবব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে তল্পাসের 
নিষিত্ত দৌডিয়া আসিলেন। দীপ জালিয়] তল্লাস করিতে করিতে 
দেখিলেন যে শ্রীমন্দিবেব সিংহদ্বাবের উত্তরদিকে প্রভু পড়িয়া আছেন । 
প্রভৃকে প্রাইয়া নকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার দশ। দেখিয়া 
মৃহ[ভীত ও চিস্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত পদ কটি ও 
গ্রীবাব যত অস্থিসপ্ধি আছে, সমুদায় শিথিল হইয়া! গিয়াছে । ইহাতে 
প্রতৃব হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে । প্রভুর দেহ তখন 
আর মন্ুষ্যের দেহ বলিয়| বোধ হইতেছে না, উহা] ৫1৬ হস্ত লম্বা বলিয়া 
বোধ হইতেছে, তাহাতে আবাব উত্তান নয়ন। মুখ দিয়া ফেন 
পড়িতেছে। প্রভুর দশা দেখিয়া সকলেব হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ ও 
ভগ্ষে কম্পিত হইতে লাগিল। স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈন্বরে কুষ- 
নাম করিতে লাগিলেন। এরূপ কবিতে করিতে প্রন্থর কর্ণে নাম 
প্রবেশ কবিল। তখন প্রভু “কাহ| কাহা” শব্ষ করিতে লাগিলেন, ও 
পবে “হরিবোল” বলিষা গঞ্জন করিয়া উঠিয়া বমিলেন। আর অস্থিসন্ধি 
সমুদায়। যাহা বিচ্ছিন্ন হইগ়্া গিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আসিয়। 
জোডা1 লাগিল । প্রভু উঠিয়া নিদ্রোখিত ব্যক্তির ন্যায় এদিক ওদিক 
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চাঁহিতে লাগিলেন। শেষে স্বরূপের মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, 
“ব্যাপার কি?” স্বরূপ বলিলেন, “আগে ঘবে চলুন সেখানে বলিব।”৮ 
বাসায় আসিয়া স্বরূপ সমুদায় কথা বলিলেন। প্রভূ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া 
বলিলেন, “আমার কিছুই মনে নাই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে, 
চঞ্চল কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়া অদর্শন হইলেন, আর আমি তাহাব 
উদ্দেশে পশ্চাৎ যাইতেছিলাম।” 

এই লীলাটি রঘুনাথ দাঁস তাহাব কবচায় লিখিয়াছেন। তিনি তাহা 
প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তিনি প্রভৃকে তল্লাস কবিতে গিযাছিলেন। 
যখন গ্রন্থকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তখন তাহার মনে একটি 
কথা৷ উদয় হইয়াছিল । প্রভূব দেহে যখনই কোন অলৌকিক ভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ভাব দেখা দিয়াছে । অর্থাৎ 
যেমন প্রভূ কান্দিতেছেন, তাহাব পবেই নিশ্চিত তিনি হাসিবের।। এই 
প্রভুর শ্বাসরুদ্ধ হইল, পরক্ষণেই এপ জোবে নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল যে 
কাহার সাধ্য সম্মুথে উপবেশন করে । এই দেখা গেল্‌ প্রতৃব অঙ্গ লৌহ্‌- 
দণ্ডেব হ্যায় শক্ত, আবাব পরক্ষণেই উহা এত কোমল হইল, যেন উহাতে 
অস্থিমান্র নাই। এই প্রভু এত ভাবি হইলেন যে, তাহাকে ক্রোডে 
কবে কাহাব সাধ্য, আবার তখনই এপ লঘু হইলেন যে, যে কেহ 
তাহাকে ক্রোডে করিষা লইয়া বেডাইতে পাবে । এ সমুদায় অনুসন্ধান 
করিয়া জানিলেন যে, যখন প্রভূর অস্থিগ্রস্থি শিথিল হইয়া হস্ত পদ দীর্ঘ 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ভাবও প্রকাশ পায়। আর একদিনের 
অদ্ভূত কাণ্ড শ্রবণ ককন। প্রভূ, স্ববপ ও বামরায়েব সঙ্গে নিশিষাপন 
করিতেছেন। কথন স্বরূপ গীত গাহিতেছেন, কখন রামবায গ্লোক 
বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন । নিশি দুই প্রহব হইলে, 
তাহারা প্রভকে সাত্বনা করিয়া, শয়ন করাইয়া, গৃহে গেলেন। কেবল, 
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গোবিন্দ দ্বারে প্রভূর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রভূ শয়ন 
করিযা উচ্চৈঃন্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে হঠাৎ নীরব হইলেন । 
তখন গোবিন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিয়া দেখেন পূর্বকার একদিনের ন্যায় 
তিন দ্বারে কপাট, কিন্তু গ্রতৃ ঘবে নাই। তখন তিনি দৌভিয়া গিয়া 
স্ববূপকে সংবাদ দিলেন । ইহা শুণিয়া ভক্তগণ দৌডিয়া আসিলেন, আর 
প্রদীপ জ্বালিম্া প্রভৃকে তল্লা কবিতে লাগিলেন। গতবার প্রতৃকে 
শ্রীমন্দিবের সিংহদ্বাবেব উত্তর দিকে পাওয়া গিয়াছিল, তাই প্রথমে 
সেখানে গেলেন । কিন্তু ঠিক সেখানে পাইলেন না, পরে দেখেন যে, 
সিংহদ্বারেব দক্ষিণ দিকে প্রভূ পড়িয়া আছেন । গ্রভূর ঘরে তিন দ্বার, 
তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘবে নাই! যেখানে গ্রভৃকে পাওয়া 
গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, প্রভূ তিনটি অন্থুন্নত প্রাচীর উল্লজ্যন করিয়! 
আসিয়াছেন। বঘুনাথ দাস এবারও তল্লানকারীর মধ্যে ছিলেন। 
তিনি তাহাব স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন, যথা 

“অনুদঘাট্য ছাবত্রয়মুক্চ ভিভিত্রয়মহো 

বিলজ্ব্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকম্থবভিমধ্যে নিপতিতঃ। 


তনৃগ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কষ্ণোরুবিরহাৎ 
বিরাজন্‌ গৌবার্নো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়ৃতি ॥” 


সকলে দেখেন যে প্রভু পড়িয়া আছেন, আর তৈলঙ্গী গাভীগণ 
তাহাকে ঘিরিয়া আছে, আর তাহার অঙ্গ শুঁকিতেছে। তাহারা যেন 
অতি যত্বের সহিত প্রভুব অঙ্গ রক্ষা করিতেছে, প্রভৃকে ছাডিয়া যাইতে 
চাহিতেছে না। ভক্তগণ যাইয়া কিৰপ দেখিলেন ? না 


“পেটের ভিতরে হস্তপদ কৃম্মের আকার । 
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ দেত্রে অশ্রুধার ॥ 
অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুম্মাগুফল | 
বাহিবে পড়িয়া অস্তরে আনন্দে বিহ্বল ॥ 


২৬৪ শীঅমিয়নিমাই-চবিত 


পূর্ব্বে যখন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা চরিতামুতে 
এইরূপ আছে 
“প্রভূ পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাচ ছয়। 
অচেতন দেহ, নাপায় শ্বাস নাহি বয় ॥ 
একেক হস্ত পদ দার্থ তিন হাত। 
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চম্ম আছে তাতে মাত্র ॥ 
হস্ত পদ গ্রীব৷ কটি অস্থিসন্ধি যত। 
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥” 
এখন উপবেব লিখিত দেহেব ছুই অবস্থা দেখিলে জানা যায, উহা 
পরস্পর বিপবীত। প্রত এইরূপে পডির। আছেন, প্রভূব চতুষ্পার্শে গাভী, 
তাহারা প্রভূকে ছাড়িয়া যাইবে না। 


“গাভী সব চৌনিকে শুয়ে গ্রভৃব অঙ্গ | 
দূব কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ গন্ধ ॥” 
ভক্তগণ প্রভৃকে চেতন কবাইবার নিমিত্ত অনেক যত্ব করিলেন। 
কিন্তু কিছুই হইল না, পবে প্রভৃকে সেই অবস্থায় গৃহে লইয়া 
আসিলেন। সকলে চিন্তিত, মনেব ভাব এইবাব বুঝি প্রত্ুকে 
হাবাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ কবিয়া নামসংকীত্তন কবিতে লাগিলেন 
বহুক্ষণ পৰে প্রভূব কণে নাম প্রবেশ করিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া “হরি- 
বোল” বলিয়া গঞ্জিরা উঠিলেন, পবে উঠিয়া বসিলেন। প্রভু যেই মাত্র 
চেতনা লাভ কবিলেন, অমনি তাহাব দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রার্থ 
হইল । 
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে “অষ্টসাত্বিক* ভাবেব কথা লেখা আছে। কিন্তু 
প্রভূ দেখাইলেন, অষ্ট কেন প্রেমভক্তিব চচ্চাতে কত অগ্টুত্বিক ভাবের 
উদয় হয়। যোগসাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির চচ্চাতে তাহা সমুদায় 


ভক্তিযোগের প্রাধান্ত ২৬৫ 


লাভ হয়, অধিকন্তু ভগবানকেও পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি চচ্চাকেই 
বলে ভক্তিযোগ” ৷ ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায় নাম-কীর্তন | 

প্রভু চেতনা পাইয়া 'এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন । কিন্তু ধাহাকে 
দেখিতে চাহেন, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, অতি দুঃখে ও ক্রেশে 
তবরূপকে বলিতেছে, “তোমবা আমাকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া 
এখানে আনিলে কেন ?” স্বরূপ বলিলেন, *গ্ভূ, স্পষ্ট করিয়া বলুন, 
আমবা কিছু বুঝিতে পাবিতেছি না।” প্রড় বলিলেন, “আমি বেণুব 
গীত শুনিয়। বুন্দাবনে গেলাম । দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুবাদন 
করিতেছেন। তাহার পরে বেণুসঙ্কেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভত- 
নিকুঞ্জে আগমন কবিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ কবিলেন, আর আমিও 
তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ চলিলাম। শ্রীরুষের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে 
কিন্কিণী বাজিতে লাগিল । সে মধুব ধবনিতে আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। 
গোপী, বাধা, রুষ্চ সকলে হশ্তপবিহাস নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন । 
আমি স্বখে এই সমুদায় দর্শন করিতেছি, এমন সময় তোমরা আমাকে 
বলপুর্ববক ধবিয়া আনিলে। একাজ কি ভাল করিলে ?” প্রভূ ইহ 
বলিয়া বোদন কবিতে লাগিলেন । বলিতে বলিতে প্রতুব অনেক বাহ্‌ 
হইল । তখন বুঝিতে পাবিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন । তাহাতে 
একটু লজ্জিত হইলেন । কিন্তু মনেব বেগ একেবারে গেল না; 
বলিলেন, “ম্ববপ 1 তাপিত অঙ্গ জুডাওড জুডাও, আমাব প্রাণ 
অস্থির হইয়াছে |” স্বরূপ প্রতৃব মনেব ভাব বুঝিয়া এই শ্লোক পড়িলেন, 
যথা শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি গোগীর উক্তি, 
“কাস্ত্যঙ্গ তে কলপদাম্বতবেণু গীত সম্মোহিতাচাধ্য-চরিতান্ন চলে 

জিলোক্যাম্‌। 

ত্রিলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য বপং যদগোদিজদ্রমমুগাঃ পুলকান্তবিভ্রম্‌।” 


২৬৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অর্থাৎ “হে অঙ্গ। (শ্রীরুষ্খ!) আপনার কলপদ অযুতায়মান 
বেণুগীতে সম্মোহিত হইয়া ভ্রিলোকী মধ্যে কোন্‌ স্ত্রী নিজ কম্ম হইতে 
বিচলিত না হয়? অধিক কি, তোমাব এই ভ্রলোক্য-সৌভগ বব 
নিরীক্ষণ করিয়। গাভী পক্ষী বৃক্ষ এবং মগগণও পুলক সমূহ ধারণ 
করিয়াছে ।” 


ক্পোক শুনিয়া প্রভু গ্লোক-বণিত বসে নিমগ্ন হইলেন । অর্থাৎ 
যে গোপী উপরের কথাগুলি কষ্ণকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী 
হইলেন, হইয়া উপবের শ্লোকের ভাব লইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন । কৃষ্ণ রাসের নিশিতে বেণুগান কবিলেন। গোপীগণ আসিলে। 
কৃষ্ণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন। বলিলেন, “তোমরা বাড়ী 
যাও, পতিসেবা কর গিয়া।» সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন, 
তাহার ভাব “কাক্ত্যঙ্--তে* গ্লোকে বণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই 
গোগী হইয়া রুষ্ণের সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী যাহা বলিয়া- 
ছিলেন তাহা ত বলিলেন, আর সেই ভাব লইয়৷ উহা প্রস্ফুটিত করিতে 
লাগিলেন। ইহাকেই বলে “প্রলাপ” । প্রভু বলিতেছেন” আর স্বরূপ 
প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ শুনিতেছেন। প্রভু সেই 
গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া, বলিতেছেন (যেন কুষ্চ তাহার 
সন্মুথে) “হে কষ্চ। এই কি তোমাব উচিত? আমরা কুলবালা 
খুটিনাটি জানি না। গৃহ্ধর্্ম করিতেছিলাম এমন সময় তোমার বেণুগীত 
কর্ণে প্রবেশ করিল। তোমার বেণুকে উপেক্ষা করে ত্রিজগতে এরূপ 
সাধ্য কাহারও নাই। সেই বেণুধ্বনি যাইযা আমাদের চিত্তকে বন্ধন 
করিল; করিয়া তোমার চবণে আনিল। আমাদের, ্ীলোটকব লজ্জা, 
কুলের ভয়, সংসারের মমতা, সমুদয়ই অন্যের স্তায় ছিল; কিন্তু তোমার 


প্রভৃর বিলাপ ২৬৭ 


বেণুগীতে সমুদ্র নষ্ট করিল। আমব। এখন জগতে আমাদের যাহা 
কিছু প্রিয় ছিল সমুদয় তোমব নিমিত্ত ত্যাগ করিষা, পথের ভিখারী 
হইয়া তোমাৰ চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 
'বাডী যাও, অধন্ম করিও না! একথা কি উচিৎ?” বলিতে বলিতে 
প্রভুর মুখে ক্ষোভেব চিহ্ন আসিল, আবার বলিতেছেন, “তুমি 
বল বাড়ী যাও। আমবা কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, 
আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসর্জন দিয়া 
আসিয়াছি, আর বাডী গেলেই-বা তাহাবা লইবে কেন? তোমার নিমিত্ত 
তাহাদিগকে ছাডিলাম, এখন তুমি ছাভিলে কোথা যাইব? তুমি 
ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর 
কিছু ভাল লাগে না। হে বন্ধো। হে প্রাণ! হে প্রাণের প্রাণ! 
আমরা উপায়হীনা অবলা, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।” প্রভু গোপী- 
ভাবে এইবপে কৃষ্ণকে প্রেম-তিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ 
বাহ্‌ হইল। তখন স্বরূপ ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে 
লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, “তোমরা ত স্বরূপ আর রামরায়, আমি 
ত কষ্ণচৈতন্ত! আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম? আমার বোধ 
হইতেছে যেন আমি সেই গোপী, যিনি রাসের বজনীতে কৃষ্ণকে তিরস্কার 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যেন আমার সম্মুখে দাড়াইয়া। আমি সেই 
গোীর ন্যায় তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলাম । একি প্রলাপ করিলাম ?” 
ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন । 

এইকপে প্রভু যখন তাহার কষ্ণচৈতন্তত্ব সম্পূর্ভাবে লোপ করিয়া 
গোপীভাবে কৃষ্ণের চচ্চা করিতেন, তাহাকে “প্রলাপ, বলে। যেহেতু 
তিনি তাহাকে গুলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাহার প্রকটের 
শেষ দ্বাদশ বর্ষ গিয়াছিল। 


২৬৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পরে শুন্ন, প্রভু আবাব বিহ্বল হইলেন, আবাঁর গোপী কি রাধা 
হইলেন, তবে ভাব একটু পবিবত্তিত হইল । তখন পূর্বে কুষ্ণকে যে 
ওলাহন দিতেছিলেন, তাহা ছাড়িয়া স্বরূপ রামরায়কে সখী বোধ করিয়া, 
তাহাদিগকে মন উঘাডিযা মনেব দুঃখ বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে 
ছাডিঝা সখিগণকে সম্বোধন কবাব মানে আছে । তখন মনেব মধ্যে যে 
ভাব উদয হইল, তাহা কুষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেক্ষা সখিগণকে 
বলাই স্বাভাবিক । বলিতেছেন “পখি ! দেখ কৃষ্ণেব মুখেব কথা অমৃত, 
আমাদিগকে কুলেব বাহিব করিযা এখন পবিত্যাগ করিতে চাহেন । 
আমবা যে কুলে বাহিব হই, সেকি সাধে? কৃষ্ণের মুখেব কথা অমৃত 
হইতেও মধু, কষ্চেব কের স্বব কোকিলকে লজ্জা দেয়, কৃষ্ণেব গীতে 
শ্রোতা মুচ্ছিত হয়, আবাব বেণুগানে জগতেব চিত্ত এলাইয়া পডে। এই 
কুষণের মাধুষ্য আম্বাদন কবিতে না পারিয়া লক্ষ্মীগণ তপস্তা কবিতেছেন । 
যে কর্ণ কষ্ধেব অমুতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বধিব। 
প্রভূ যত বলিতেছেন, ততই হৃদযের তবঙ্গ বাডিতেছে। “সে কর্ণ 

বধিব” এ কথা! বলিতে বলিতে মনে উদষ হইল যে, কৃষ্ণ ত সেখানে 
নাই! তখন বিরতিণী ভাবে কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে এই শ্লোক পড়লেন, 

“কিমিহ কণুমঃ কল্য বূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া, 

কথয়তঃ কথামন্তাং ধন্যামহো হদয়েশয়ঃ | 

মধুব মধুর স্মেবাকাবে মনোনয়নোৎ্সবে, 

কৃপণ কৃপণ! কৃষ্ে তৃষ্ণা চিরং বত লঙ্বতে ॥৮ অস্ক ১৭১৫১ 
শ্লোকেব বিচার ছুই প্রকাবে কবা যায়। পণ্ডিত-কবিগণ রাধার 
উত্ভি একটি শ্লোক আওড়াইয। তাহার ব্যাখ্যা করেন, সে একবপ। আর 
একরূপ প্রভু আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেছেন । প্রভূস্্ীধা হইয়! 
কষ্ণবিরহে মৃতবৎ হইয়া! সখিগণকে বলিতেছেন +₹- 


বিল্বমঙ্পলের শ্লোক ২৬৯ 


“সধি! উপায় বলকি করি, কি কবিয়া কৃষ্ণকে পাই? এদিকে 
তোমরাও আমার মত কাতর। আছ । আবার, আমার দুঃখ তোমারে 
ছাডা আব কাহাকে বলি? কৃষ্ণের নিমিত্ত যাহা করিলাম সেই 
ভাল, আর তীরে ভাবনা করিব না। সখি, কষ্ণ-কথ। ব্যতীত অন্য 
কথা বল ।” 

বিন্বমঙ্গল উপরি উক্ত শ্লে।কে বাধাব বিরহ বর্ণনা করিলেন। সেই 
শ্লোক পড়িবামাত্র প্রভূ আপনি বাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরস্ত 
কবিলেন । পণ্ডিত-কবি শ্লোক ব্যাখ্যা কবিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, 
“শ্রীমতী কুষ্ণবিবহে কাতরা হইয়া! ইহাই বলিলেন” ইত্যাদি। আর 
আপনি বাঁধ।, স্থতবাং তিনি আপনণাব মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন । 
তাই প্রভু বলিতেছেন, “সথি * আমাব অবস্থা শবণ কর” ইত্যাদি। 
এখন বিশ্বমঙ্গলৈব “কিমিহ রুণুমঃ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রভু রাধা হইযা 
কিরূপ কবিলেন তাহাব আভাস বলিতেছি। 

প্রভুর মনের ভাব, তিনি আপনি রাধ।, আর ম্ববপ রামরায় কাজেই 
তাহার সখী । কষ্ণকে হারাইয়াছেন, হারাইয়! সকলে বসিয়া হাহাকার ' 
কবিতেছেন। প্রভুর মনে আশা ও নিরাশা উভয়ই খেল। করিতেছে । 
যখন আশা আসিতেছে তথন সখিগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, যথা-- 

“তোমার আমাব প্রিয়সধী উপায় বুদ্ধি বল ন|। 

তোমবা জান মন প্রাণ প্রবোধ সে মানে না ॥” 
বলিতেছেন, “তোমরা নিজ জন, আমাব মন জান, তোমাদের আর 
খুলিয়া কি বলিব? তোমাদের প্রবোধ বাক্যে আমার কোন লাভ 
হইতেছে না, গ্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল 
কিকরি? কোথা ষাব, কি করিব কারে মনের ব্যথা বলিব, কিরূপে 
কৃষ্ণ পাব, তাই বল।” 

১৮ 


২৭০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আবার এই ভাবের আর একটি পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী সখিগণ 
লইয়। বসিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত বিলাপ করিতে কবিতে বলিতেছেন, 

“ধৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।” অর্থাৎ শ্রীমতী 
আপনি সখিগণকে বলিতেছেন, “চুপ কর, আর কেঁদো না, এখন আমার 
পরামর্শ শ্রবণ কর।” বিশ্বমঙ্গলের ক্লোক আওডাইয়া প্রভু চুপ কবিলেন। 
কৃষ্ণের উপব একটু ক্রোধ হইয়াছে , বলিতেছেন, “আমি দেখিতেছি 
আমাদের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কষ্টে নিমিত্ত বিস্তর 
করিয়াছি, আব আমাদের যাহা কিছু আছে সমুদায় তাহাকে দিয়াছি, তবু 
তাহার কপা পাইলাম না। অতএব নিষ্ঠুর কুষ্ণকে ভঙজগনা ন। 
করাই ভাল।” 

হে কৃপাময় পাঠক, আপনি কি মানভগ্তন গীত শ্রবণ করিয়াছেন ? 
সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর কৃষ্ণের উপর ক্রোধ হইয়াছে, তাই 
বলিতেছেন, “কষ্ণচনাম আর করিব না 1” 

সী । কৃষ্ণ ভজিবে না, তবে কাহাকে ভজিবে ? 

বাধা। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাহাকে ভজিব। কি ভোল। 
দয়াময় মহেশ আছেন তাহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল চঞ্চল নিষ্ুর। 
তাহাকে কি আমাদেব ন্যায় অবলার সম্ভব হয়? কৃষ্ণ ভজিব না, 
যাহাতে কৃষ্ণনাম স্মরণ করায় তাহাও নিকটে রাখিব না| 

সথী। তোমার কেশ লইয়। কি করিবা? কেশে যে কঞ্চনাম 


স্মরণ কবায়? 


বাধা। কেশ মুণ্ডন করিব। 
সধী। তোমার কৃষ্ণবর্ণ শ্যামা সথীর কি করিবা? 


রাধা । তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাডাইয়া দাও । 
কৃষ্ণ্যাত্রায় মানভঞ্জন পালায় এইরূপে রাধা ও সখীতে কথাবার্ত। 


প্রলাপ ও দিব্যোনাদ ২৭১ 


দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল? ইহা মহাপ্রভুর প্রলাপ টা 
মহাস্তগণ পাইলেন। 

তাহার পরে প্রভু বলিলেন যে, ককষ্ণকে বিস্তর করা হইয়াছে, 
তাহাকে আর ভজিব না 1৮ প্রভু ইহা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন 
ঘে তাহার হৃদয় মধ্যে যেন কে একজন আছেন। তিনি কে জানিবার 
জন্য প্রভু নয়ন মুদিলেন, মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন । দেখেন ষে, 
যে কৃষ্ণকে তিনি ত্যাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণই তাহার হৃদয় 
মধ্যে আছেন, আর তিণি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহার নিষিত্ত ক্ষুব্ধ-বদনে 
মধুর হাস্তের সহিত তাহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা 
কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত রুষ্ রাধাকে অন্থনয় বিনয় 
করিতেছেন । 

প্রভু ইহা দ্েখিযা শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, “কি সর্বনাশ ! 
রুষণকে ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি যে আমার হৃদয় মধ্যে স্বচ্ছন্দে 
আছেন । তাহাকে হৃদয় হইতে কিরূপে অবসর করিব? হইল না, 
হইল না! প্রভু একটু চুপ করিলেন, গদগদ হইয়া বলিতেছেন 
“সথি। আবার ও কি হইল? আমার প্রাণ যে কৃষ্ণের নিমিত্ত আরো 
কান্দিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কখনই 
না, কখনই নাঁ। আমি যে বলিয়াছিলাম তোমাকে ত্যাগ কবিব, সে 
মনোগত নয়, রাগ করিয়া । তাহাও নয়, ক্ষুব্ধ হ্ইয়া। তাহাও নয়, 
তোমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল হইয়া 
প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? 
তাহাঁকি কখন হয়? তুমি আমার ওসব কথা কেন বিশ্বাস কর? 
তোমাকে ত্যাগ করিলে আমার বহিবে কি? তোমা ছাড়া আমার 
আর কে আছে, বাকি আছে? তুমি না আমার নয়নরঞ্রন, তুমি না 


২৭২ শ্রঅমিয়নিমাই-চরিত 


আমার প্রাণধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ? তুমি যেও না, যেও 
না।” ইহা বলিতে বলিতে প্রতৃ মৃচ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মৃচ্ছা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। অতি অল্লক্ষণ পবে সম্বিত পাইলেন; তখন 
দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই | ইহা দেখিয়া আবার সখিগণকে সম্বোধন করিয়! 
বলিতেছেন, “কৈ, কোথা গেলেন ? এই যে এখানে ছিলেন৷ হা 
পন্মপলাখলোচন ! হা! শ্যামনুন্দর ! হা অলকাবৃত! আমাকে ছাডিও 
না। কোথায় তুমি? কোথায় গেলে তোমাকে পাইব? এই আমি 
এলাম! ইহা বলিয়া তাভাতাডি উঠিলেন, উঠিয়া কৃষ্ণেব অন্বেষণে 
উর্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কিন্তু পাবিলেন না, ঘোর মৃচ্ছায় অভিষ্ভৃত হইয়া 
সেখানেই পিয়া গেলেন । 

এই গেল প্রলাপেব পব দিব্যোন্মাদ,---অগ্রে প্রলাপ, পরে দিব্যোম্মাদ । 
রাধাভাবে যে সমুদায় কথ! কহিলেন সে “প্রলাপ »” আর রাধাভাবে ষে 
কাধ্য কবিলেন সে “দিব্যোন্াদ ।৮ যখন রাধাভাবে মনের ভাব হদয় 
উাডিষা বলিতেছিলেন, তখন “প্রলাপ* কবিতেছিলেন। আবাব যখন 
কৃষ্ণের অন্বেষণে উর্ধশ্বাসে দৌডিলেন,সে প্রভুব “দিব্যোন্সাদ” | 
প্রভু চেতন পাইয়া কৃষ্ণকে ধরিতে যেই দৌডিলেন অমনি স্বরূপ উঠিয়া 
তাহাকে ধবিলেন, এবং কতক বলপ্রকাশ করিয়া, কতক নানারূপ ছলন৷ 
কবিয়া, আপনাব ক্রোডে বসাইলেন। ইহাতে প্রভৃব অদ্ধবাহ হইল। 
তখন প্রভু বিষগ্ন মনে বলিতেছেন, “স্ববপ, মধুর গীত গাহিয়া আমার 
শরীর শীতল কব।” তখন স্বরূপ গাইলেন--“হামার আঙ্গিনা আওব 
যবে রসিয়া। পালটি চাহব হাম ঈষৎ হাসিয়া ॥” 

প্রতুর হৃদয়ে সেই ভাব তৎক্ষণাৎ স্পশিল, আর তিনি আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । 

প্রভূ দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইয়া ভক্তগণকে অনেক সময় ভয় 
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দিতেন। প্রভু সমুদ্রন্নানে যাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতি দূরে 
চটক পর্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তখন কাজেই প্রন্থব বোধ 
হইল যে, সে গোবদ্ধন পর্বত প্রভু কেবল এক পর্বত জানেন)--তিনি 
শ্রাগোবদ্ধন। তখন গোবর্ধনেব স্ততিজনক শ্রীভাগবত্তের একটী ক্সোক 
পাঠ করিয়া সেই চঢক পর্বত লক্ষ্য কবিয়া দৌডিলেন। দৌডিলেন 
কিরূপে, না বিদ্যুৎ গতিতে । গোবিন্দ চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাঁৎ 
পশ্চাৎ দৌডিলেন। সেই ধ্বনি কেহ কেহ শুনিলেন। একেবাবে 
প্রচাবিত হইল যে, প্রভুর সমুদ্রন্ানে যাইতে পথে কি একটা মন্দ-ঘটন! 
হইয়াছে । তুতরাং যিনি যে অবস্থা ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র স্ানেব 
স্থানে ছুটিলেন। এইরূপে স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধব, রামাই, নন্দাই, 
নিত্যই, শঙ্কব, পুরী, ভাবতী, এমন কি খঞ্জ ভগবান পর্যন্ত চলিলেন। 
তাহাবা স্বাসিয়। প্রভৃর লাগ পাইলেন । তাহার কাবণ, টব তাহাদের 
সভায় ভইয়াছেন, নতুবা তাহাদের তাহাকে পাওয়া ছূর্ঘট হইত । যে 
বাধুগতিতে প্রভু প্রথমে দৌডিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে কাহাবও 
ধবিবাব সাধ্য হইত না। কিন্ত প্রত এইরূপে যাইতে যাইতে স্তব্ধভাবে 
অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তীহাব সমস্ত অঙ্গ অবশ হইল। তখন চলিতে 
পারিলেন না, এক স্থানে দাডাইলেন, দাডাইয়া কাপিতে লাগিলেন । 
অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটা পুলকে ব্রণের আকার ধারণ 
করিয়াছে, তাহা হইতে রুধির শিগগত হইতেছে । বর্ণ হইয়াছে শঙ্খের 
হ্যায়, যেন শরীরে শোণিত-মাত্র নাই । ক হইতে ঘর্থর শব্দ হইতেছে, 
আব নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রতকে ধরিতে 
দৌডিয়াছেন, এমন সময় প্রভু কাপিতে কাপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়! 
গেলেন। গোবিন্দ সর্বাগ্রে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং 
কবঙ্গে জল পুরিয়া প্রভুর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া, বহির্ব্ধাস দ্বারা বায়ুবীজন 
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করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বকপ রমানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন, এবং কাদিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে প্রভৃব 
চেতন হইল, তিনি “হবিবোল” বলিয়া উঠিয়া বসিলেন , আর সকলে 
আনন্দে হবিধ্বনি করিয়া উঠিলেন । 

প্রভু বসিয়া বিহ্বলের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন। যাহা 
দেখিতে চান, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তখন কাঁদিতে কাদিতে 
বলিতে লাগিলেন, “তোমবা আমাকে কেন ধবিয়া আনিলে? আমি 
গোবর্ধনে গিয়েছিলাম, যেয়ে দেখি কৃষ্ণ গোচাবণ করিতেছেন । তাহাব 
পর কৃষ্ণ বেণু বাজাইলেন। বেণু শুনিয়া রাধাঠাকুবাণী আসিলেন। 
তাহার যেরূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব! কু তাহাকে লইয়া 
নিভৃত স্থানে গেলেন, তখন সখিগণ কুস্্রম চয়ন করিতে লাগিলেন । 
এমন সময় তোমবা কোলাহল করিয়া আসিলে, আব আমান বলদাবা 
ধবিয়া আনিলে। কেন ছুঃখ দিতে আনিলে? স্থথে কুষ্ণলীলা 
দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না|” ইহা বলিয়া মহাছুঃথে 
প্রভু আবার রোদন কবিতে লাগিলেন। 

এমন সময় পুবী ও ভাবতী আসিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া প্র 
একটু বাহ পাইলেন, এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাহাবা 
প্রভৃকে প্রেমালিঙ্গন কবিলেন। খন প্রত নিপট্র বাহালাভ কবিয়া 
বলিতেছেন, “আপনারা এতদূর কেন আসিয়াছেন?” তখন সকলেব 
মনে আনন্দ হইয়াছে, তাই পুবী সহাস্তে বলিলেন, “এতদূর আসিলাম 
তোমার নৃত্য দোখব বলিয়া |” প্রভূ তখন লজ্জা! পাইলেন। পবে প্রত 
সমুদয় ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-ঘাটে আসিলেন, আসিয়া স্নান করিলেন । 

ব্রজলীলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক 
লীলা--রাস। শ্রীভাগবতের রাসলীলা লক্ষবার পাঠ করিলেও জীবের 
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তপ্তি হইবে না। শ্রীভগবান পবমনুন্দর, প্রেমপাগল । তিনি শ্রীবৃন্বাবনে 
গোগীগণকে বেণুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীবন্দাবন 
কি, না,_প্রেমেব হাট; সেখানে প্রীতি বিকিকিনি হয়। আপনি 
“মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পসার যৌবন” অর্থাৎ রাসের হাটে 
গোপীগণ তাহাদের যৌবন কিক্রয় করিতে বসিধাছেন, আর মদনমোহন 
রুষণ তাহা ক্রয় কারতেছেন। 

শরৎপুণিমা রাত্রি, বন কুস্থুমে স্থশোভিত। কুন্থমের সুগদ্ধে অটবী 
আমোদিত | কৃষ্ণ মনোহব বূপ ধারণ কবিয়া করুণন্ববে বেণুবাদন 
করিতেছেন । বাঁশী শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন-- 


“মন্দ মন্দ মধুর তান, শুন এ বাজে তান তরঙ্গ ! 
এ শুন শ্যামেব বাশী বাজে বাজে ওই | 

শ্যামেব বাশী বাজে- কোথা প্য।রী । 

আমি একা কুঞ্জে রইডে নারি ॥ 

শ্যামেব বাশ বাজে--এসো বাই ! 

( তোমা বিন|) আমার বুন্দাবনে শাভা নাই ॥ 


গেপীগণেব কর্ণে সেই মন্দ মন্দ তান প্রবেশ কবিল। তখন তাহার 
উন্মাদিনী হইয1 কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন। ধাহাবা সন্তানকে স্তন পান 
করাইতে ছিলেন তাহাঁবা সন্তান ফেলিয়।। যাহার! দুগ্ধ জাল দিতেছিলেন 
তাহারা সেই কটাহ নামাইযা, দিগ্বিদিক জ্ঞানশৃন্ত হইয়া ছুটিলেন। 
তাহাদেব অভিভাবকেবা শাসন করিলেন, কিন্তু তাহাব। শুনিলেন ন|। 
কোন কোন গোপীকে তাহাদের স্বামীর। বদ্ধন করিয়া বাখিলেন। 
তাহাতে এই ফল হইল ষে, তাহাদের চিত্ত তদ্দণ্েই শ্রকষ্কের চরণপদ্ধে 
উপস্থিত হইল। কেহ বা ভাবিলেন, কৃষ্ণের নিকট স্ববেশ করিয়া 
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যাইবেন কিন্তু বিহ্বল অবস্থায় কর্ণের ভূষণ হস্তে; হস্তের ভূষণ কর্ণে পরিয়া 
চলিলেন। যথা পদ-- 

“আবে একুঞ্জে বাজিল মুরলী। ঞ্র। 

বাশীর গান, মধুর তান, শুনে ব্রজাঙ্গনা । 

স্থথে চলে, পড়ে ঢলে, না জানে আপনা । 

গোপনারী, সারি সারি, (চলে) শ্যাম দরশনে ॥” 

তাহারা উপস্থিত হইলে শ্রকুষ্ণ মধুব হাপিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ ? ভয় পাইয়া? বল, আমি 
ভয় দৃূব করিব। কিন্বা বুন্ধাবনেব শোভা! দেখিতে ? বেশ, দেখ স্বচ্ছন্দে, 
আমাব বুন্দাবনেব শোভ। আম্বাদন কব। 
কল কথা, জীব ছুই কাঁবণে শ্রীভগবানকে চায়। হ্য় ভষ পাইয়া, না 

হয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত । শ্রাভগবন জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরূপ 
কথা বহুস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেখানে জীব ও ভগবানে এরূপ 
সাক্ষাৎ, সেখানে উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ-সাধন। জীব বলে আশাকে বর 
দাও, আব শ্রীভগবান বর দিলেন। কিন্তু গোপীদেব নিস্বার্থ ভালবাসা, 
তাহাবা বর চাহিলেন না; তাহারা বলিলেন, “আমরা তোমাৰ পাদপন্মে 
আশ্রয় লইলাম; আমরা কিছু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই |” 
তখন ত্বাহাদের পবীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ কহিলেন, “তোমবা পি ত্যাগ 
করিয়া আমাকে উপপতিরূপে গ্রহণ কবিবে? এত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত 
পথ নয়? ইহাতে তোমাদের সর্ব মতে স্বার্থেৰ হানি হইবে । তোমাদের 
দিবার মত কোন সম্প্তি আমার নাই। আমাব সম্পত্তিব মধ্যে আছে 
মাত্র বেখু। অতএব যাহাব কাছে বব পাইবার ( অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধির ) 
আশা থাকে সেখানে যাও। তাই বলি সর্বজন-অবলগ্বিত পথ ত্যাগ 
কবিও না।৮ এই সর্ধজজজন-অবলম্বিত পথ কি? না-সংসার-ধশ্ম, 
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পৃজা-আর্চনা, জীবে দয়া, পুষ্করিণী খনন: মন্দির স্থাপন ইত্যাদি কর!। 
আর যদি বড সাধুপথ অবলম্বন কবিতে চাও, তবে বনে যাও, চিত্ত-সংযম 
ঘোগ, তপন্তা ইত্যাদি কব, করিয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ কর। কিন্তু 
গোগীগণ ইহাব কিছুই করিলেন না, তীাহাবা শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি 
কবিতে চাহিলেন। গোপীগণ একরূপ উদাসীন। তীহাদেব দান, ধন্ম, 
পৃজা, অর্চনা, তপস্তা, যোগসিদ্ধি, -এ সমস্ত কিছুই নাই; অথচ সংসারী 
হইয়াও কোন কাধ্য কবেন না। তবে কি করেন? না. কৃষ্জের 
বেণুগান শুনিয়া ও তাহার রূপে উন্মন্ত হইযা তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন । 
আর যখন কৃষ্ণ বলিলেন, “তোমবা যে নুতন পথ অবলম্বন করিতেছ, 
ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, হয়ত নরকে যাইবে” তখন 
তাহাবা কৃষ্ণের নিমিত্ত নরকে যাইতেও কুষ্ঠিত হইলেন না।. মনে 
ভাবুন, শ্রীরুষ্ণকে ভজন কবা সাধাবণেব মতে সাধুপথ নয়। বড়লোকে 
বলেন, “সোহহংশঅর্থাৎ তিনিও যে আমিও সে, “আমি আমার ভাল 
মন্দ কবি,* “আমি আমাব কম্মকল ভোগ করি,” “আমার ভাল-মন্দ অপর 
কেহ করিতে পারে না।” যাহারা কৃষ্ণের রূপ আম্বাদ করিয়া আনন্দাশ্র 
পাত কবেন, তাহাব। সাধারণের মন্তে উন্ম(দ। কেহ তান্ত্রিকগণের ন্যায় 
মন্টেষধি দ্বাব! শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কেহ বনে 
গমন করিয়া, চিত্ত সংযম করিয়া, বর প্রার্থনা করিয়া, শ্রীভগবানকে বাধ্য 
করিবার নিমিত্ত তপন্তা করেন । এই সমুদায় হইতেছে- সর্ববাদিসম্মত 
সাধূপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ কি করিতেছিলেন,--না, স্বামী 
ত্যাগ করিয়া উপপতি ভজন করিতেছিলেন। শ্রীকঞ্চ ঘখন বলিলেন, 
“আমাব জন্য তোমরা কি এই সাধুপথ ত্যাগ করিয়া, কুলের অবলা 
হইয়া, সমাজের বিডম্বন সহা কবিবে ?” তাহাতে গোপীগণ অক্সান-বদনে 
বলিলেন, “তথাস্ত”, অর্থাৎ তাহাই হইবেক | শ্রী এই স্থানে 


২১৭৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গোপীগণ দ্বাবা দেখাইলেন যে, তাহার! প্রেমের উপাসক। আর কি 
দেখাইলেন তাহাও বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তিব বা এশ্ব্যের 
উপাসক। শ্রীভগবান কীটাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পধ্যন্ত হুষ্টি কবিয়াছেন 
দেখিয়া লোকে ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানেব আর 
একটি গুণ আছে। তিনি যে শুধু পর্বশক্কিমান্‌ তাহা নহেন, তিনি 
মাধুর্ধযময়,-শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দেখাইলেন। জগতেব সকলে এশ্বর্যের 
উপামক, কেবল বৈষ্ণবগণ মাধুধ্যের উপাসক। 

শ্রীভাগবত-গ্রস্থ শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম জীবেরু প্রধান আনশীর্ববাদ । 
শ্রীমহা প্রভূ সেই কষ্ণপ্রেম কি, তাহা দেখাইবাব জন্য অবতীর্ণ হইলেন । 
একপ পবিত্র মধুব ধশ্ম জগতে ছিল না । এই প্রেমধর্মেব মূম্ম এই যে, 
“কৃষ্ণ! আমি তোমার, তুমি আমার।” “আমার এক কৃষ্ণ আছেন 
আব কৃষ্ণেব এক আমি আছি।” রাসে যত গোপী তত কৃষ্ণ বণিভ 
আছে। “হে কৃষ্ণ আমি আর কাহাকে জানি না, তুমিও আব কাহাকে 
চাও নাঁ। তোমায়-আমায় চিরদিন প্রেমানন্দে কাঁটাইব | “আমি 
তোমার, তুমি আমার”--এই মন্ত্র শ্রীরুষ্ষ রাসের বজনীতে শিক্ষা 
দিলেন?) কিকৰপে বলিতেছি-- 

যখন গোপীগণ সমুদার ত্যাগ কবিয়া শ্রীকষ্ণেব আশ্রয় লইলেন, তখন 
তিনি “তাহাই হউক” বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোগীগণেব মনে দস্ত হইল। 
যেই মাত্র গোপী হৃদয়ে দন্তের স্থষ্টি হইল, অমনি কৃষ্ণ আদর্শন ভইলেন। 
তখন কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়। 
বেডাইতে লাগিলেন। বৃক্ষ লতা মুগ প্রভৃতিকে শুধাইতে লাগিলেন 
যে, তাহাবা কৃষ্ণকে কি দেখিয়াছেন? পাঠক মহাশয়, রাসপপ্চাধ্যায় 
পাঠ করিবেন , যতই পরিবেন ততই রস পাইবেন। 


কৃষ্ণের অন্বেষণ ২৭৯ 


মহাপ্রভু এইরূপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন রুষ্ অন্বেষণ 
আবন্ত কবিলেন। তাহাব বিবরণ শ্রবণ করুন 

প্রভূ সমুদ্র যাইতে পুষ্পোগ্ভান দেখিলেন, অমনি তাহাব বুন্নাবন ও 
বাসের রজনীব কথা মনে পড়িল। একে সর্বদা কৃষ্ণবিবহে অভিভূত ; 
তাহাতে রাসেব রজনীর কথা মনে হইলে, স্বভাবতঃ কুষ্*বিরহে গোগীগণ 
বন্দাবনে যে কষ্ণকে অন্বেষণ কবিয়াছিলেন, তাহাই প্রভুব মনে পডিল। 
হাতাতে প্রভূ সেই কুহ্থমকাননে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত লীলা আবস্ত 
করিলেন শ্রীমদ্তাগবত বর্ণনা করিয়াছেন» কিৰপে গোপীগণ কৃষ্ণকে 
অন্বেষণ করিয়াছিলেন । প্রভূ কাধ্যে তাহাই কবিতে লাগিলেন । প্রথমে 
উদ্যানে প্রবেশ কবিয়া বড বড বৃক্ষগণ দর্শন কবিতে লাগিলেন। তগন 
সেই বৃক্ষগণকে বলিতেছেন) “হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস ( দশম স্বন্দে, 
ত্রিশ অধ্য]য়ে, নবম ক্সোকে দেখ ) হে কে|বিদার, হে অর্জুন, হে জন, 
হে অর্ক, তৈ কি হে বকুল, হে আতর, হে কদন্ব, হে অন্যান্ত তরুগণ! 
তোমরাও এ ষমুনাকুলে থাক, অতএব তোমবা ছুঃখী-জন প্রতি দয়ালু । 
আমরা কষ্ণচবিরহে কাতর, তোমবা বগিতে পাব, কৃষ্ণ কোন্‌ পথে 
গিয়াছেন ?” 

হে পাঠক, একদিন চেষ্টা করিয়া বুক্ষগণকে এইরূপে সম্বোধন করিয়! 
দেখিবেন। এরূপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্য কোন জীব 
পারে না। গোপী-ভাৰ না পাইলে, বা গোগী না হইলে) অর্থাৎ রুষ্ণ- 
প্রেমে আত্মহারা না হইলে, নাটকাভিনয় ব্যতিবেকে, প্রকৃতপক্ষে জীব 
এইরূপ বলিতে পারে না। 

ভাগবতে গোগীগণের কুষ্ণান্বেণ যেরূপ বণিত আছে, প্রভু 
কার্যে তাহাই করিতে লাগিলেন । কোন কোন বৃক্ষের শাখা মৃত্তিকায় 
স্বভাবতঃ সংলগ্ন হইয়া আছে। প্রভূ ইহা দেখিয়। ভাবিতেছেন, “কুষ্ণ 


২৮০ শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অবশ্তা এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, বুক্ষগণ প্রণাম করিয়াছিলেন; বোধ 
হয় আশীর্বাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মস্তক না উঠাইয়া পড়িয়া 
আছে ।” প্রভুর মনেব ভাব অবশ্য এই যে, জগতেব স্থাবর অস্থাবরের 
আব কোন কাধ্য নাই, তাহারা সকলেই কেবল শ্রীকুঞ্ণ উপাননাতেই রত! 
প্রভব যখন ভাব্গত-বণিত কুষ্ণান্বেষণের সমস্ত কাধ্য কবা হইল, তখন 
কৃষ্চকে দেখিবার সময় হইল); আর দেখিলেন যে, যমুনাপুলিনে শ্রীরুষ্ণ 
ভূবনমোহন রূপ ধবিয়া, অলকাবৃত-মুখে বেথুবাদন করিতেছেন। প্রভু 
ইহ দেখিলেন, আব তর্দণ্ডে ঘোরমুচ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ 
দেখেন যে, গ্রভৃর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকাবৃত, নয়নে আনন্দাশর 
শ্বেত চলিতেছে । সকলে চেষ্টা কবিযা তাহাব চেতন করাইলেন। তথন 
প্রভূ এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, শেষে বলিতেছেন, “ক্লঞ্কে 
এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? কুষ্ণ চঞ্চল, আমাকে দর্শন 
দিয়া পাগল কবিযা আবাব ফেলিয়া গিয়াছেন। হাক বল আমি 
এখন কি কবি? তথন স্ববপ গাইলেন-- ও 
“বাসে হবিমিহ বিহিতবিলাসং 
স্মরৃতি মনো মম কৃতপবিহাসম্‌ ॥” 

জয়দেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আবস্ত কবিলেন। প্রভু “গাও” 
“গ[ও” বলিতেছেন, আব নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে বিবাম নাই, 
ন্বরূপকেও থামিতে দিতেছেন না। পবে যখন প্রভু নিতান্ত পরিশ্রাস্ত 
হইলেন, তখন স্ববূপ চুপ কবিলেন,__প্রভু বলিলেও গাহিলেন না; কাজেই 
প্রভূ থামিলেন। তখন ভক্তগণ প্রভূকে ন্নান কবাইয়া গৃহে লইয়া 
গেলেন । 

শ্রীভগবানের মাধুধ্য বুঝাইবাব নিমিত্ত শ্ীগোরাঙ্গের্ অবতীর্ণ। 
শ্রীভগবানের ইচ্ছ1 ভক্তকে তাহাব বাজ্যের পরমাধিকারী করিবেন । কিন্তু 


ভক্তের অধিকার ২৮১ 


ভক্তের যে অধিকার, তাহা প্রচুর কিনা, জানিবাব নিমিত্ত তিনি 
ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, ভক্তেব যে সম্পত্তি তাহা ভোগ কবিতে লাগিলেন। 
ভগবানের যে মাধুর্য, তাহা প্রভূ জীবকে অতি অল্প পরিমাণে দেখাইতে 
পারিলেন বটে, তবে তিনি দেখিয়া চমত্কৃত হইলেন যে, শ্রীভগবানেৰ 
যে অধিকাব, ভক্তেব অধিকাব ভাহা অপেক্ষা হ্্যন নহে। যথা, 
চরিতামুতে-_ 
“ভক্তেব প্রেমবিকার দেখি কের চমৎকার । 
কৃষ্ণ যাব না পায় অস্ত অন্য কেবা আর ॥" 

শ্রীমতী শ্রীকষ্ণজকে ভালবাসিয়া যে স্থুথখ অনুভব কবেন, তাহা কত 
মধুব, তাহা আশ্বাদ কবিবাব শিমিত শ্রী্কষ্ণ রাপাভাব ধারণ করিলেন। 
দেখিলেন যে,_রুষ্ হইতে রাধা যে সুখ ভোগ করেন, কৃষ্ণ যে 
পরমানন্দম তিস্ছিত কুত স্ব ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী 
প্র ক পা শিক্ষা! দিয়া গিয়াছেন »-আপনি আচবিয়া, আর 
টা $-: সম্ভাবনা নাই, সেখানে বর্ণনা করিয়া । প্রভু এইবপে 
শ্রুকুষ্ণেব মাধূর্ধ্য দেখাইবার নিমিত্ত একদিন তাহা অধরামুতের শক্তি 
দেখাইলেন । 

প্রীগৌরাঙ্গ মন্দিবের সম্ম্থে দাডাইয়া ঠাকুর-দশন করিতেছেন । 
হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ দেওয়া হইল, আর দ্বাব বন্ধ হইল। 
ভোগ দেওয়া হইলে, দ্বার খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহাব কিঞ্চিৎ 
প্রতৃকে আনিয়া দিলেন। প্রসাদ দিয়া সেবকগণ অনেক যত্ব করিয়। 
প্রতৃকে তাহার কিছু সেবা কবাইলেন। ইহা আস্বাদ করিয়া প্রত 
বলিতেছেন, “স্থুকৃতি লভ্য ফেলালব ।” 

সেবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহার অর্থ কি?” ঠাকুর বলিলেন, 
«ফেলা মানে কৃষ্ণের ভূক্তাবশেষ । ইহা পরম-ভাগ্যে মিলে আর এই 
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যে তোমাবা আমাকে প্রসাদ দিলে ইহা ফেলা, যেহেতু ইহাতে কৃষ্ণের 
অধরামূত স্পর্শ করিয়াছে । 

সেই প্রসাদ ঠাকুর নিজে কিছু আন্বাদ কবিলেন, আর কিছু গোবিন্দের 
ছারা বাডী আনিলেন। তবে সে যে কৃষ্ণের প্রসাদ, তাহার গ্রমাণ কি? 
প্রমাণ এই যে, সেই প্রসাদেব অলৌকিক গন্ধ ও অলৌকিক আম্বাদ। 
প্রভূ ইহা আন্বাদ করিলেন, আব আনন্দে তাহার নয়নধাবা পড়িতে 
লাগিল। প্রভু সেই প্রসাদ আনিয়া প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া 
তাহার কিছু কিছু ব্টন করিযা দিলেন। সকলেই দেখিলেন, জগতে 


সেরূপ দ্রব্য হয় না । যদিও ইহ সামান্য বস্ত দ্বারা গ্রস্তত, কিন্তু ইহার 


গন্ধ ও আম্বাদ এ জগতেব নয়। 
প্রিয়-বস্তর অধর-বস অতি মধুব। শ্রীভগবান প্রিয় হইতেও প্রিয়, 


স্থতবাং তাহার অধর-রস অনৃত কেন না ইইবে। .. স্থগন্কু ।ঘামাদের 
নাসিকায় কেন আনন্দ দেয়, তাহা আমবা জানি না। কোন ০৫17 দ্রব্য 
জিহ্বায় দিলে কেন সখের উদয় হয়, তাহাও আমবা জানি না। আমরা 
জানি না বটে, কিন্তু “তিনি জানেন । তাই যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট চধ্বিত তাথুল ভিক্ষা করিলেন, তখন তিনি উহাতে নাসিকার ও 
জিহ্বার আনন্দ প্রদ শক্তি দিয়া প্রদান করিলেন। তাই খন প্রভৃব ইচ্ছা 
হইল যে, একদিন ভক্তগণকে কৃষ্ণের অধব-বসেব মাধুবী দেখাইবেন, 
তখন গোপালভোগ প্রসাদে সেই শক্তি দিয়া তাহাদিগকে দেখাইলেন। 
কিন্ত কুষ্ণের কোন কোন মাধুবী প্রত্যক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে 
সমুদায় প্রভূ বর্ণনা দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন কৃষ্ণের 
জলকেলি-লীল]। 

শরৎকাল, শুরুপক্ষ, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইতেছেশি প্রত 
রাঁসরসে বিভোর । প্রভু বাসের এক একটি শ্লোক পডিতেছেন, আব 
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তাহা কি, কাধ্য দ্বারা দেখাইতেছেন। এইমাত্র একদিনকার লীলা 
বলিলাম । খন প্রভু আইটোটায় বিচবণ কবিতেছিলেন। হঠাৎ সমূত্র 
দেখিতে পাইলেন; দেখলেন জ্যোত্সায় উহাব জল ঝলমল করিতেছে । 
তখন প্রভূ বাসের জলকেলির শ্লোক পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িয়া, 
জলকেলি কি, তাহা আম্বাদিতে, কি জীবগণকে শিখাইতে, সমুদ্রে ঝম্প 
দিলেন। প্রভু এরূপ দ্রুতগতিতে সমুদ্রদিকে গমন করিলেন ষে, তক্তগণ 
তাতা লক্ষ্য কবিতে পারিলেন না। দেখেন প্রভু এই ছিলেন, আর 
নাই। সকলে তল্লান করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাচ্ছিল্যের সহিত, 
পরে মনোযষোগেব ও আশঙ্কাব সহিত তল্লাস করিলেন । কোথা গেলেন। 
চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন, যখন বজনী তৃতীয়প্রহব তখনও প্রতুর 
উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই ; কাজেই সকলে চিন্তায় মৃতবৎ। 
[ণ অবশ্ত ওষ্ঠাগত হইয়াছে । হঠাৎ দেখেন, 
ত গাইতে গাইতে আসিতেছে । আর দেখেন যে, সে 
কু কষ বলিয়া নৃত্য করিতেছে । বুঝিলেন, এ প্রভুর কাধ্য। স্বরূপ 
বলিতেছেন, “বীবর, তোমাকে এক্ধপ বিহ্বল কেন দেখিতেছি ?” ঘীবব 
বলিল, “্্রতদিন এখানে মত্স্য-শিকার করিতেছি, কিন্তু কখনও ভূত 
দেখি নাই। অগ্ঠ জালে একটি মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে দেহ 
ছাড়াইতে উহা স্পর্শ করিতে হইল। ম্পর্শমাত্র আমার নয়নে জল) 
চরণে নৃত্য, 'আর ব্দনে কৃষ্ণনাম আদিল। এই দেখ আমার বদন 
কৃষ্ণনাম আর ছাড়ে না।” 

ধন্য আমার প্রভু! তখন স্বরূপ সমুদায় বুঝিলেন, এবং জেলের 
সঙ্গে যাইয়া দেখেন যে, প্রভুর দেই লক্ষ্মীর সেবিত-দেহ, সমুদ্রতীরে 
বালুকার উপরে পড়িয়া আছেন? তাহাতে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই ! 
তখন তাহার কর্ণে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কর্ণে হরিনাম করিতে 
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করিতে, অনেক পরে প্রভূব চেতন হইল । তাহার পবে অর্দ-বাহাদশ। 
আসিল । তখন তিনি কৃষ্ণেব জলকেলি বর্ণনা করিতেছেন ১ বলিতেছেন, 
“কৃষ্ণ গোপীগণ সহ যমুনার স্বচ্ছজলে ঝগডা করিতে লাগিলেন। 
দেখিলাম যে, গোপীগণেব বদন পন্পুষ্পকপে পবিণত হইল, আব 
শ্রীরষ্ণের মুখও পদ্ম হইল। বে গোপীগণের বদন লাল, আব শ্রীরুষ্ের 
নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য লালপন্ম ও নীলপদ্ম যমুনায় ভাসিতে 
লাগিল) আর এই নীলপন্ম লালপন্নকে ও লালপন্ম নীলপন্মকে আকর্ষণ 
করিতে লাগিল। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লাল পণ্সে 
মিলন হইল। 

বুন্দাবন-মাধুবী আমি কি বর্ণনা করিব। উহা! ব্রহ্মা, শিব, শুক, 
নাবদেবও অগোচব। আমার যাহা সাধ্য, আমি "শ্রীকালাটাদ গীতায় 
ইহাব কিছু আভাষ দিয়াছি। তাহা পাঠ ক্ষিযা, ইঞ্বোপ ও 
আমেরিকায় কেহ কেহ গৌরভক্ত হইয়াছেন । | 


পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত 


থা? শিরা বোধ মহোদয়ের: বশী. 
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